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কম্পিউটার অপারেটর 
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গৌতম মুনি চাকমা 
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নিউ কোর্ট রোড, বনরূপা 
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা 


১৬০.০০ (একশত ষাট) টাকা মাত্র | 
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UPOJATIYO RUPKOTHA LOKOKAHINI EBONG KINGBODONTI 


(Dwitiyo Khondo): Tribal fairytales, folktales and legends of 
Chittagong Hill Tracts. Published by Tribal Ciltural Institute, 


Rangamati. 
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বাংলাদেশের উপজাতীয় লোকসাহিত্যের বিশাল 
একটি ভাণ্ডার রয়েছে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের বৃহত্তর পার্বত্য 
চট্টগ্রাম অঞ্চলে | এখানকার চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, 
তঞ্চঙ্গ্যা, বম, পাংখুয়া, চাক, খুমি, খ্যাং এবং লুসাই এ যে 
সকল উপজাতীয় লোকেরা যুগ যুগ ধরে যে সকল অপূর্ব 
রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদন্তী তাদের ভাষায় সৃষ্টি ও 
ধারণ করেছেন তা আজ অবধি অনেকের কাছে সংগ্রহ ও 
প্রকাশের অভাবে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। অথচ এ সকল 
রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদস্তীগুলি রচনার দিক থেকে 
কেবল মাত্র সম্পন্নই নয় বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক, আরামদায়ক 
এবং চিন্তাকর্ষকও | 

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতীয় রূপকথা, 
লোককাহিনী এবং কিংবদ্তীগুলিতে তাদের অতীত জীবনের 
অনেক কথা, বৈচিত্র্যময় জীবনধারা, পাহাড়ীয়া পরিবেশ 
প্রকৃতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, তাদের বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা, ধ্যান ধারণা 
ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি রয়েছে 


তাদের আশা, আকাঙ্খা, স্বপ্ন, স্নেহ, ভালবাসা, WS, TTY, 
শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ইত্যাদি বিভিন্ন মানবীয় গুণ সম্পন্ন বিষয়ও | 
সুদীৰ্ঘকাল ধরে এগুলি প্রকাশিত না হওয়ায় তাদের এ অচেনা 
জগতটি বাইরের লোকদের কাছে বহুকাল ধরে অপরিচিতই 
রয়ে গেছে। 


সৌভাগ্যবশতঃ রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট 
১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে পরেই এই সব 
আকর্ষণীয় মননশীল ও হৃদয়গ্রাহী উপজাতীয় লোকসাহিত্য 
সংগ্রহের উপর জোর দেয় এবং এ বছরই “উপজাতীয় 
রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদন্তী’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 
প্রকাশ করে। তারপর কালের গতিতে দুই যুগেরও বেশী 
সময়ে ইনস্টিটিউটের প্রকাশিত গিরিনিবরি, বৈসাবী ইত্যাদি 
বিভিন্ন অনিয়মিত পত্রিকা ও সংকলন গুলিতে উক্ত খণ্ডের 
বহির্ভূত আরো বহু রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদন্তী 
প্রকাশিত হয়েছে। মূলতঃ এগুলি থেকে বেশ কিছু নির্বাচিত 
লেখা নিয়েই আমাদের উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী 
এবং কিংবদন্তী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ 
করা হয়েছে। 


আমরা এই গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে সর্বাগ্রে 
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান 
ড. মানিক লাল দেওয়ানকে তার সদয় অনুমোদন দানের 
জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে যে 
সকল লেখক এবং শুভাকাত্বী ব্যক্তিরা কোন না কোন ভাবে 
এ গ্রন্থটি প্রকাশের সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছেন 
তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবশেষে আশা করি, এ 
গ্রন্থটি পাঠক সাধারণকে আনন্দ দান করতে সক্ষম হবে এবং 
তাদের কাছে সমাদৃত হবে। আর তাই যদি হয়, তবে 


আমাদের এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে। 
(সুগত চাকমা) 
রাঙ্গামাটি, ২০০৪ইং পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) 
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট 
রাঙ্গামাটি । 
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চাকমা কিংবদন্তী 
পাগলা রাজার কাহিনী 
সুগত চাকমা 


সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে চাকমাদের 
একজন রাজার নাম ছিল ‘পাগলা রাজা” । শুনা যায় 
তিনি নাকি যোগসিদ্ধি ছিলেন এবং স্নানের সময় 
যোগবলে দেহের ভিতর থেকে নাড়ীভূঁড়ি বের করে 
নদীতে ধুয়ে মুছে তারপর এগুলি আবার দেহের 
অভ্যন্তরে যথাস্থানে ঢুকিয়ে রাখতেন। এ কাজ 
অবশ্য তিনি করতেন খুবই গোপনে । এমনকি 
কাকপক্ষীও টের পেতো AT | 


স্নান করতেন তিনি ঘরের ভিতরে এবং 
পর্দার আড়ালে | যথেষ্ট গোপনীয়তা সত্বেও তার 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদস্তী(২য় খণ্ড) ও ১৫ 


সবকিছু একদিন ফাস হয়েছিল তার প্রিয়তমা রাণীর 
জন্যে। সে কাহিনীতে পরে আসছি। 

পাগলা রাজার আদত নাম ছিল “Algal 
ara” | “ABA বরুয়া”র আগে “Gal বরুয়া” 
নামে চাকমা রাজ “জনু”র একজন সেনাপতি ছিল। 


এ কারণে অনেকে “বরা” শব্দটিকে সেনাপতি 
বাচক মনে করেন | 


সে যাক, আমাদের কাহিনীর নায়ক “পাগালা 
রাজা” বা পাগলা রাজা । তার নামে আজও শিশুরা 
ছড়া কাটে,- 


“মুনি ঝষি ধ্যান গরে 
পাগলা রাজা 
চিত্কলিজ্যা খুয়েই 
স্যান গরে।” 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদতী(২য় খণ্ড) * ১৮ 
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[অর্থাৎ মুনি খষিরা ধ্যান করেন। আর 
পাগলা রাজা চিৎকলিজা খুলে স্নান করেন || 


পাগলা রাজার রাজধানী ছিল পার্বত্য 
চট্টগ্রামের দাক্ষিণাংশে মাতামহুরী নদীর তীরে 
আলিকদমে। আলিকদম শব্দটি মারমাদের “আলেহ্য 
ং-ডং” শব্দের বিকৃত উচ্চারণ থেকে এসেছে। 
মারমা ভাষায় “আলেহ্‌ খ্যাং-ডং” শব্দের অর্থ 
“পাহাড় ও নদীর মধ্যবর্তী স্থান” | 


পাগালা রাজা তার রাজত্বকালে আলিকদমের 
আশে-পাশে অনেক জায়গা আবাদ করিয়েছিলেন | 
তাই আজও আমরা আলিকদমের অনতিদূরে তার 
নামে “পাগালা বিল” নামক স্থানটি দেখতে পাই। 
চাকমা এবং তঞ্চঙ্গাদের মধ্যে তার নামে অনেক 
কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। 


বেচারা পাগালা রাজা । তিনি fee প্রথম 
থেকেই পাগল ছিলেন না। আর সখ করেও কারোর 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) * ১৯ 


সামনে নিজের নাড়ীভুঁড়ি বের করেননি | এ রকম 
ইচ্ছাও তার ছিল না। তার জীবনের সমস্ত অনর্থের 
মূলে ছিলেন তার স্ত্রী, মানে রাণী। রাণী একদিন 
কৌতূহল বশতঃ পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থেকে 
রাজার FN কার্য দেখছিলেন। এই সময় রাজা 
পেটের ভিতর থেকে তার নাড়ীভুঁড়ি বের করা মাত্র 
রাণী সে দৃশ্য দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন | 
তীর আর্ত চিৎকার শুনে রাজা তাড়াতাড়ি নাড়ীভুঁড়ি 
দেহের ভিতর বসালেন। কিন্তু তাড়াহুড়োয় 
ঠিকমতো বসাতে পারলেন না। ফলে দিন কিছু 
যেতে না যেতেই রাজার মাথা খারাপ হয়ে গেল। এ 
হলো রাজার পাগল হওয়া সম্পর্কে চাকমাদের 
কিংবদন্তী | তবে এ বিষয়ে তঞ্চঙ্যাদের কাহিনীটি 
ভিন্ন ধরণের | তাদের মতে রাজা যখন নদীতে FIA 
করছিলেন তখন তিনি নিজে “চিৎকলিজা (হৃদপিণ্ড ও 
কলিজা) খুলে নদীর তীরে একটা পাথরের উপর 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদতী(২য় খণ্ড) © ২০ 


রেখেছিলেন। এ সময় ঘটনাচক্রে একটা পাগলা 
কুকুর এসে এগুলি খাঁক করে খেয়ে ফেলে। রাজা 
তৎক্ষণাৎ তার তরবারির আঘাতে কুকুরটিকে কেটে 
ফেললেন এবং এটির চিৎকলিজা নিজের দেহে 
স্থাপন করলেন। এতে রাজা প্রাণে বেচে গেলেন 
সত্য কিন্তু পাগলা কুকুরের কলিজা দেহে স্থাপন 
করায় তিনি পাগল হয়ে গেলেন। পাগল হয়ে রাজা 
শুরু করলেন নানা অত্যাচার এবং নরহত্যা | কোন 
কারণে যাকে সামনে পান তাকেই কেটে ফেলেন। 
ফলে তার ভয়ে লোকজন তার সামনে থেকে 
পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো । এমনিভাবে ভয়ে 
ভয়ে সারাদিন কাটতে লাগল। রাজার অত্যাচারে 
প্রজার অস্থির হয়ে উঠলো। তার এই পাগলামি 
প্রজারা সহ্য করলেও পাত্রমিত্র এবং অন্যান্য 
ক্ষমতাবান সভাসদ্রা সহ্য করতে চাইলেন না। 
তারা র।জাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। 
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রাজা সম্ভবতঃ মন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী 
ব্যক্তিদের বড়যন্ত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু আঁচ করতে 
পেরেছিলেন | এতে তিনি বেশ কয়েকজন অমাত্যের 
UG কেটে ধ্বংস করার চেষ্টা করলেন। তার 
রোষে পড়ে অনেকগুলি বংশ ধ্বংস হয়ে গেল। 
এমনি একটি বংশের নাম “লচ্চর গঝা”। 


কমল ওয়াংঝার বাবা ‘লচ্চর’ গঝার দলপতি 
ছিলেন। রাজ দরবারে তার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল | 
তার বাড়ী খানি এত বিরাট ছিল যে, ভাত খাওয়ার 
সময় সবাইকে ডাকার জন্য ঘন্টা বাজানো হতো | 
এমন সুখের অধিকারী কি এক কারণে কোন এক 
কু-ক্ষণে রাজার কুনজরে পড়ে গেলেন। আর তাই 
হলো সর্বনাশ। রাজার রোষে পড়ে একে একে 
পরিবারের সব পুরুষই একদিন প্রাণ হারালো | 
একমাত্র কমল ওয়াংঝা একজন বুড়ীর চালাকির 
ফলে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন । তিনি এ সময় 
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খুবই ছোট ছিলেন। এ বুড়ী তাকে মেয়েদের 
“পিনোন” পরিয়ে রাখায় রাজা তাকে কন্যা শিশু 
মনে করেছিলেন। আর তাই তার রক্ষা । পাগলা 
রাজা শুধু কমল ওয়াংঝার বাবাকে বংশ শুদ্ধ ধ্বংস 
করলেন না, তিনি অন্যান্য প্রভাবশালী 
অমাত্যদেরকেও শেষ করতে লাগলেন। এতে 
অনেকে তার শক্র হয়ে গেলো | মন্ত্রীরা নিরুপায় 
হয়ে এর একটা বিহীত করার জন্য রাণীর কাছে 
গেল এবং রাণীও তাদের সাথে একমত হয়ে 
রাজাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। কিন্তু 
বড়যন্ত্র করলেও রাজাকে হত্যা করা সহজ ব্যাপার 
নয়। তার সামনে রাণী ছাড়া আর কারও যাওয়ার 
মত সাহসও ছিল না। তাই সবাই গোপনে পরামর্শ 
করে ঠিক করলো, রাজাকে রাজবাড়ীর বাইরে অন্য 
কোথাও নিয়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে হত্যা করতে 
হবে। এ কারণে প্রয়োজন প্রথমে রাজবাড়ী থেকে 
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রাজার বিশ্বস্ত চাকর, কর্মচারী এবং দেহরক্ষীদের 
অন্যত্র সরানো | তীরা রাজাকে কুপরামর্শ দিয়ে এ 
সকল লোকদেরকে রাজবাড়ী থেকে বিতাড়িত করে 
তদস্থলে নূতন লোকজন বসালো। এভাবে 
রাজকার্ষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বিশ্বস্ত 
লোকজনদেরকে সরিয়ে রাজাকে হত্যা করার জন্য 
তারা সুযোগ খুঁজতে লাগলো। সুযোগও মিলে 
গেল। রাজার ছিল দেবদেবীর প্রতি অগাধ ভক্তি- 
wal আর তাই তিনি পূজা অর্চনার জন্য প্রায়ই 
রাজবাড়ীর বাইরে বৌদ্ধ মন্দিরে যেতেন। এমনি 
একদিন রাজা যখন পান্কীতে চড়ে মন্দিরে 
যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মন্ত্রীরা সুযোগ বুঝে তীর চারিপাশে 
“পাগলা হাতী! পাগলা হাতী” করে চেচিয়ে উঠলো | 
স্বভাবতই রাজা ব্যাপার কি দেখার জন্য পান্ধীর 
বাইরে যেই মাথাটা বের করেছেন, অমনি পান্ধীর 
পিছনে লুকানো ঘাতকের তরবারির আঘাতে তীর 
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শিরঃ দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে 
পড়লো। রাজা নিহত হলেন। এ খবর চারিদিকে 
বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়লো | 


এ সময় রাণী এবং তার মন্ত্রীরা নিজেদের 
সমর্থকদের মাধ্যমে রাজ্যময় গুজব রটালো রাজা 
মন্দিরে যাওয়ার পথে পাগলা হাতীর আক্রমণে 
নিহত হয়েছেন। অনেকে সে কথা বিশ্বাস করলো | 
আবার অনেকে করলো না । আসলে রাজবাড়ীতে কি 
ঘটেছে অথবা কি ঘটতে যাচ্ছে কারোর জানার 
উপায় ছিলো Ati কারণ সবকিছুই করা হচ্ছিল 
অত্যন্ত গোপনে । এমনকি রাজাকে প্রচলিত রীতি 
অনুসারে চিতায় দাহ করার পরিবর্তে মাটি চাপা 
দেওয়া হলো এবং জায়গাটি মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
ছাড়া কেউই জানলো না। 


এরপর অবশ্য সবকিছু একদিন নীরবেই 
চুকে যেতো যদি না রাজার মেয়ে রাজাকে স্বপ্রে না 
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দেখতো। রাজার ছিল এ একটিই মেয়ে এবং সে 
ছিল বড় আদরের। সে পরপর সাত রাত রাজাকে 
স্বপ্নে দেখলো! রাজা তাকে স্বপ্নে বলছেন, অতি 
শীঘ্রই তার দেহের সাথে কটা Yoh জোড়া লাগবে 
এবং তিনি আবার বেঁচে উঠবেন। কন্যার মুখে 
এহেন স্বপ্নের খবর শুনে রাণীর অন্তরাত্মা ভয়ে 
শুকিয়ে গেল। তীর মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল 
এবং অন্যান্য মন্ত্রীদেরও ভয়ে দেহ ছেড়ে প্রাণ 
বেরোয় বেরোয় করতে লাগলো | কারণ সবার 
বিশ্বাস ছিল, রাজা ছিলেন দীর্ঘ দিনের তান্ত্রিক 
সাধক, কাজেই তার পক্ষে বেঁচে উঠা এমন কোন 
আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কাজেই রাণীসহ মন্ত্রীরা 
একদিন সদলবলে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে রাজার 
কবরে ছুটলেন। এবার অবশ্য তাদের পক্ষে আর 
আগের মত আর গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হলো 
না। 
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কারণ তারা এত বেশী ভয় পেয়েছিলেন যে 
তারা রাজার কবরে রাতের বেলা না গিয়ে অনেক ' 
লোকজনসহ দিনের বেলায় গিয়েছিলেন। ফলে 
প্রকাশ্যে দিনের বেলায় রাজার কবর খোঁড়া হলো। 
আর সবাই বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো, সত্যি 
সত্যিই রাজার কাটা মুগ্ডটি তার দেহের সাথে জোড়া 
নেয় নেয় অবস্থা। এই দৃশ্য দেখে রাণী তৎক্ষণাৎ 
ভীষণ আতঙ্কে রাজার মরদেহকে খণ্ড খণ্ড করার 
জন্য ভার দেহ রক্ষীকে আদেশ দিলেন। রাণীর 
আদেশে রাজার দেহকে সাতটি বৃহৎ খণ্ডে খণ্ডিত 
করে বিভিন্ন পাহাড় এবং নদীতে ফেলে দেওয়া 
হলো। লোকের বিশ্বাস এমনি একটা দেহ খণ্ড নাকি 
“পাগলা মুড়া”য় মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। সেই 
পাগলা মুড়াটি পোহাড়টি) আজও এ ঘটনায় সাক্ষী 
হয়ে আলিকদমের অনতিদূরে দাড়িয়ে আছে। 


্ রূপকথা লোককাহিনী এবং কিংবদভী(২য় খণ্ড) ০ ২৭ 
পজাতীয় রী 


মারমা রীপকথা 


রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র 
অনুপমা রোয়াজা 


দু'জন বন্ধুর মধ্যে গলায় গলায় ভাব। 
একজন রাজপুত্র, অন্যজন মন্ত্রীপুত্র। সব কাজে 
দু'জনের অদ্ভুত মিল। কেবল একটি ক্ষেত্রে দু'জনের 
মিল হয় না। তা"হলো রাজপুত্রের বিশ্বাস, “মানুষের 
জীবনে ভাগ্যই বড়, কর্মের গুরুত্ব কম” আর 
মন্ত্রীপুত্রের বিশ্বাস, “মানুষের ভাগ্য যাই হোক না 
কেন, কর্মের ভূমিকাই প্রধান ৷” 

এখন কার কথা ঠিক, এটা প্রমাণ করার জন্য 
দু'জনে দুটি ঘোড়ায় চড়ে অজানা মুলুকের উদ্দেশ্যে 
বেড়িয়ে পড়লো। যেতে-যেতে-যেতে তারা 
নিজেদের রাজ্যের সীমান৷ ছাড়িয়ে আর এক রাজ্যে 
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প্রবেশ করলো। সেখানে এক জায়গায় পথটা দু'ভাগ 
হয়ে গেছে। ডানদিকের পথে রাজপুত্র যাওয়ার 
সিদ্ধান্ত নিল। আর বাম দিকের পথে যাবে মন্ত্রীপুত্র ৷ 


এই সিদ্ধান্তের পরে পথের দু'পাশে দু'জনে 
দুটি গাছ লাগালো । ডান পাশের গাছটি লাগালো 
রাজপুত্র, আর বাম পাশের গাছটি লাগালো 
মন্ত্রীপুত্র। দু'জনের মধ্যে কথা হলো, এই দু'টি 
গাছের মধ্যে যার গাছটি মাটিতে হেলে পড়বে, 
অন্যজনকে ধরে নিতে হবে যে সে বিপদে পড়েছে 
এবং তাকে সাহায্য করার জন্য অন্য বন্ধু এগিয়ে 
যাবে। এরপর দু'জনে দুদিকে চলে গেল। যেতে- 
যেতে-যেতে রাজপুত্র পথে এক বানরীর দেখা 
oa বানরীটি এমন এক জায়গায় গাছের উপর 
ছিল যার ডানে এবং বামে ছিল দুটি আশ্চর্য পুকুর | 
ডানের পুকুরে কেউ স্নান করলে সাথে সাথে বানর 
হয়ে যায়, আর বামের পুকুরে স্নান করলে পরীর মত 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদস্তী(২য় খণ্ড) e ২৯ 


সুন্দর দেহের অধিকারী হয়। রাজপুত্র সেখানে 
পৌছতে বানরীটি মানুষের ভাষায় বলে উঠল, 
“পথিক, তুমি কি আমার সাথে বন্ধুত্ব করবে”? 

তোমার মত কুৎসিত বানরীর সাথে THQ ? 
রাজপুত্র ঘৃণার সাথে বলল, “না তোমার সাথে আমি 
বন্ধুত্ব করতে চাই at” | | 

তখন বানরীটি বলল, “তুমি যদি আমাকে 
বামের পুকুরে স্নান করাও তবে আমি অন্দরীর মতো 
সুন্দরী হবো” | 

তার এ কথায় রজপুত্র বললো, “এটা কখনো 
সম্ভব হতে পারে না। তোমার ভাগ্য নিয়ে তুমি থাক, 
তোমাকে সাহায্য কর! আমার দ্বারা সম্ভব নয়” । 

এই কথাগুলি বলে সে আবার চলতে লাগল | 


যেতে-যেতে-যেতে অনেক দিন পর সে একটি নূতন 
রাজ্যে উপস্থিত হলো | পথে এক বুড়ীর বাড়ী | দীর্ঘ 
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পথ ভ্রমণে ক্রান্ত রাজপুত্র বুড়ীর বাড়ীতে গিয়ে 
উঠল । বুড়ী খুব ভালো লোক | সে রাজপুত্রকে যত্ন 
করে নিজের বাড়ীতে রাখলো । পরদিন সকাল বেলা 
ঘুম থেকে উঠে রাজপুত্র দেখে এক অবাক কান্ড । 
খুব সুন্দর সুন্দর স্বাস্থ্যবান কতগুলি যুবক কলসীতে 
জল নিয়ে চলেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার 
তাদের সবাই ন্যাড়া। এই ব্যাপ্যার দেখে রাজপুত্র 
খুব অবাক হয়ে বুড়ীকে জিজ্ঞেস করলো, “আচ্ছা 
নানী, ওরা এত সুন্দর যুবক অথচ সবাই ন্যাড়া 
কেন?” তার একথা শুনে Got উত্তর করলো “সে 
অনেক কথা, তোমার না শোনায় ভালো, শুনলে তুমি 
দুঃখ পাবে |” 


বুড়ীর কাছে উত্তর না পেয়ে রাজপুত্রের 
কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। এর কারণ জানার 
জন্য সে বুড়ীকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো । শেষে 
বুড়ী তার পীড়াপীড়িতে টিকতে না পেরে বললো, 
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“ব্যাপার হলো কি, আমাদের রাজার একটি মাত্র 
মেয়ে। মেয়েটি পরমা সুন্দরী। তাই তার খুব 
URSA | তার এক প্রতিজ্ঞা, যে যুবক তাকে এক 
বছর পর্যন্ত প্রতিদিন দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিতে 
পারবে, সে তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু যে দিন সে 
দিতে পারবেনা সেদিন থেকে তাকে রাজকন্যার 
গোলাম হতে হবে এবং ন্যাড়া হয়ে প্রতিদিন ভোরে 
রাজকন্যার স্নানের জন্য এক কলসী জল নদী থেকে 
আনতে হবে |” 

রাজকন্যার এই অদ্ভূত প্রতিজ্ঞার কথা শুনে 
রাজ্যের সবাই বিস্মিত হলো | অনেকে মনে করলো 
জীবনে তার কপালে বর জুটবে না। কিন্তু তার 
এমনি রূপ, তাকে যে একবার দেখে সে তার রূপে 
পাগল না হয়ে পারে না। নানান দেশ থেকে অনেক 
রাজপুত্র, অনেক ধনী যুবক তার রূপের আকর্ষণে 
তার কাছে ছুটে এলো এবং পাণি প্রার্থী হলো বটে 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) ৪ ৩৪ 


পালন করতে পারলো না। ফলে সবার ভাগ্যে 
জুটলে। গোলামগিরি আর ন্যাড়া হওয়া | 


বুড়ীর মুখে এ কথা শুনে রাজপুত্র ভারী 
অবাক। তারও ভারী কৌতুহল হলো রাজকন্যাকে 
দেখার জন্য । না জানি সে কন্যা কেমন সুন্দরী! তার 
ছিল একটি যাদুর আংটি । এ আংটি থেকে যা চাওয়া 
যায়, সবই পাওয়া যায়। তাই তার ভয়ের কারণ 
ছিল না। সে বুড়ীর কাছে বিদায় নিয়ে রাজ দরবারে 
CAT | সেখানে এই নূতন আগন্তকের আগমন সবাই 
আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখতে লাগলো CT তাদের 
প্রতি তেমন একটা তাকালো না। তার দৃষ্টি নিবন্ধ 
ছিল রাজার পাশে বসা অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যার 
দিকে | যথারীতি রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে নিজের 
পরিচয় দিয়ে সে রাজকন্যার পাণি প্রার্থনা করলো | 
রাজা তাকে রাজকন্যার প্রতিজ্ঞার কথা এবং 
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শর্তগুলি জানালেন। সেই সাথে যদি সে শর্ত পূরণে 
ব্যর্থ হয় তবে তার শাস্তির কথাও তাকে জানানো 
হলো। 


এতসব শুনেও রাজপুত্র পিছপা হলো না। 
কারণ তার ভরসা যাদুর আংটিটি | রাজার আদেশে 
তাকে যত্নের সাথে অতিথিশালায় রাখা হলো । 
পরদিন ভোরে সে যাদুর আংটির কাছে দশ হাজার 
স্বর্ণ মুদ্রা চাইলে৷ ৷ সাথে সাথে আংটিটি তাকে দশ 
হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিল। সে এঁ মুদ্রাগুলি নিয়ে 
রাজদরবারে পেশ করলো । দরবারে উপস্থিত 
সভাসদ্রা এটাকে সাধারণ ভাবে গ্রহণ করলেন। 
কারণ সব যুবকই প্রথম প্রথম প্রতিদিন দশ হাজার 
স্বর্ণ মুদ্রা দিয়েই থাকে কিন্তু শেষ কালে আট নয় 
দিন পরে আর দিতে পারে না। তখন তাদের 
কপালে জুটে গোলামণিরি আর ন্যাড়া হওয়ার 
পালা | তাদের অবহেলা দেখেও রাজপুত্র ঘাবড়ালেন 
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না। পরদিনও সে দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিল। 
এভাবে মাস খানেক যাবার পরও যখন সে প্রতিদিন 
দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে যেতে লাগলো, তখন 
রাজা প্রজা সবাই অবাক হয়ে গেলো। কি ব্যাপার! 
কোথেকে এত টাকা আসছে ? রাজা প্রজা সবাই 
কৌতূহলী না হয়ে পারলো না। শুরু হলো রাজ্যময় 
ফিস্ফাস্। সেই সাথে চললো গোয়েন্দাদের তদন্ত | 
শেষ পর্যন্ত আসল কথাটা বেড়িয়ে পড়লো। সবই 
যাদুর আংটির কেরামতি | ofS হাত করতেই হবে | 
রাজা প্রজা সবাই ভাবে | তারপর একরাতে রাজপুত্র 
যখন গভীর ঘুমে অচেতন, রাজার আদেশে যাদুর 
টি চুরি করা হলো। আর পরিয়ে দেওয়া হলো 
ও*টির মত নকল আংটি । পরদিন যা হবার তা 
হলো। রাজপুত্র আর প্রতিদিনের মত যাদুর 
আংটিটির কাছে দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পেলো না। 
ফলে দশাও হলো তার অন্যান্যদের মত। সেও 
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ন্যাড়া মাথায় প্রতি ভোরে রাজকন্যার জন্য জল 
আনতে লাগলো। এই সময় তার প্রতিদিন 
মন্ত্রীপুত্রের কথা মনে পড়তে লাগলো | হায়! যদি সে 
আজ পাশে থাকতো | 


এমনি দিনে হঠাৎ একদিন মন্ত্রীপুত্র ঘুরতে 
ঘুরতে রাস্তা যেখানে দু'ভাগ হয়েছে সেখানে পৌছে 
দেখে রাজপুত্রের গাছটি হেলে পড়ে রয়েছে। বন্ধুর 
নিশ্চয় বিপদ হয়েছে, সে মনে মনে ভাবলো | 
তারপর ডানদিকে তেপান্তরের রাস্তা ধরে ঘোড়া 
ছুটিয়ে দিল। 


যেতে-যেতে-যেতে পথের ধারে সেই 
বানরীর সাথে দেখা । বানরী তাকে দেখে আগের 
মতই বন্ধুত্বের জন্য আমন্ত্রণ জানালো । মন্ত্রীপুত্র 
বানরীর সাথে বন্ধুত্ব করলো। সে বানরীকে 
বামদিকের পুকুরের জলে ডোবানোর সাথে সাথে 
বানরী সপসপে ভিজে বসন নিয়ে এক অপরূপ 
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সুন্দরী পরীকন্যার রূপান্তরিত হলো। মন্ত্রীপুত্র 
বিস্মিত এবং তার রূপ দেখে মোহিত | পরীকন্যারও 
তাকে ভালো লাগলো। তারপর দু'জনে মিলে মহা 
আনন্দে সেখানে হেসে খেলে দিন কাটাতে 
লাগলো । 


একদিন আকাশে কালো মেঘ দেখা দিল। 
পরীকন্যার মুখে হাসি মিলিয়ে গেল। সে বললো, 
“পথিক আমার স্বামীর আমার কাছে আসার দিন 
হয়েছে। তুমি আমাকে ডানদিকের পুকুরে ডুবিয়ে 
আবার বানরীতে পরিণত করো তা’ নইলে সে 
তোমাকে এবং আমাকে দু'জনের কাউকে আস্ত 
রাখবে না। 


এ কথা শুনে মন্ত্রীপুত্র তার কথামত তাকে 
ডানদিকের পুকুরে BA করিয়ে আবার বানরীতে 
রূপান্তরিত করলো। সেই রাতে বানরী আবার 
আগের মতই গাছের আগায় বসে রইল, আর 
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মন্ত্রীপুত্ৰ রইল নীচে । হঠাৎ গভীর রাতে Cit ct 
করতে করতে এক বানররূপী দৈত্য এসে হাজির | 
সে এসেই বানরীর সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার 
পর হঠাৎ এক সময় বানরীকে জিজ্ঞেস করলো, 
“আচ্ছা, আজ এখানে মানুষের এত গন্ধ পাচ্ছি 
কেন?” একথা শুনে বানরী হঠাৎ চমকে উঠলো। 
বানরী বুদ্ধি খাটিয়ে বললো, “আমরা বানরেরা তো 
অনেকটা মানুষের মত। তাই বোধ হয় তুমি আমার 
শরীর থেকে মানুষের গন্ধ পাচ্ছ।” বানরীর এ কথা 
বানররূপী দৈত্য বিশ্বাস করলো | তারপর দু'জনে 
নানা কথা বলতে বলতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো | 

এদিকে দৈত্যাকৃতি বানররাজকে দেখে এবং 
তার কথা শুনে গাছের নীচে মন্ত্ীপুত্র ভয়ে অস্থির | 
তারপর যেই বানররাজ এবং তার স্ত্রী ঘুমিয়ে 
পড়েছে, অমনি সে গাছের নীচ থেকে বেরিয়ে চুপি 
চুপি পুকুর Whos গেল। সেখানে গিয়ে সে দুটি 
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ছোট পাত্রে আলাদা আলাদা করে দু'টি পুকুরের জল 
নিল তারপর ঘোড়ায় চড়ে নিঃশব্দে দূর অজানায় 
রওনা হলো। 

ঘেতে-যেতে-যেতে সেও রাজপুত্রের মত 
সেই বুড়ীর বাড়ীতে গিয়ে হাঁজির। বুড়ীও তাকে 
দেখে সমাদর করে নিজের বাড়ীতে রাখলো | 


মিছিল দেখে রাজপুব্রের মতই অবাক। একের পর 
এক সুন্দর সুন্দর ন্যাড়া মাথা যুবক নদী থেকে 
কলসকে কলস জল নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। কি 
ব্যাপার! মন্ত্রীপুত্র মনে মনে ভাবে। এমন সময় 
তাদের ভীড়ে রাজপুত্রকে দেখে কাছে ডাকলো | 
কাছে আসতেই দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলো। 
বেচারা রাজপুত্র মন্্রীপুত্রকে তার এ দুর্গতির কথা 
খুলে বললো। সব কথা শুনে মন্ত্ীপুত্র বললো, “বন্ধু 
এক কাজ করো কাল খুব ভোরে তুমি সবার আগে 
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নদী থেকে জল তুলে আমার কাছে এসো। আমি 
তোমার কলসীতে এমন এক ধরণের জল মিশিয়ে 
. দেব যা রাজকন্যার মাথায় ঢাললে, এক অদ্ভূত ফল 
ফলবে এবং COMA সবাই এ দাসত্ব থেকে মুক্তি 
পাবে 1” 


সেই দিন রাজপুত্র ফিরে গেল। সারারাত সে 
নানা চিন্তায় ঘুমুতে পারলো না। পরদিন ভোর হতে 
না হতেই সে নদী থেকে এক কলসী জল নিয়ে 
মন্ত্রীপুত্রের কাছে গেল। মন্ত্রীপুত্র তখন ডান পুকুর 
থেকে নিয়ে আসা জলটুকু রাজপুত্রের কলসীতে 
ঢেলে দিল। তারপর বললো, “বন্ধু, এই জল আজ 
রাজকন্যার মাথায় ঢেলে দিও | তারপর দেখা যাবে 
সে কেমন রাজার মেয়ে আর কেমন তার 
অহংকার” | 

একটু পরে অন্যান্য যুবকেরা যখন জল নিয়ে 
রাজবাড়ীতে যেতে লাগলো, তখন রাজপুত্র তাদের 
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ভীড়ে মিশে গেল। তারপর এক সময় সুযোগ বুঝে 
দিল রাজকন্যার মাথায় জল ঢেলে। সাথে সাথে 
ক্রিয়া শুরু হলো। রাজকন্যা চেঁচিয়ে উঠলো । 
মানুষের গলার স্বর দেখতে দেখতে বানরের স্বরের 
মত হতে লাগলো | তার সারা দেহে বানরের লোম 
উঠা শুরু হলো। আর দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের 
মধ্যে সে একটা কুৎসিত বানরীতে পরিণত হয়ে 
কিচির-মিচির শব্দ করতে লাগলো | এ খবর পেয়ে 
ছুটে এলো রাজা, ছুটে এলো রাণী, মন্ত্রী এবং 
অন্যান্য সবাই। কি হলো ? কি হলো 2 কিরূপে 
হলো ? সবাই চেচাতে লাগলো | 

ডাকা হলো রাজ্যের সমস্ত ওঝা, বৈদ্য, 
কবিরাজকে। শুরু হলো অনেক ধরণের ফুঃ ফাঃ 
মন্ত্র। হরেক রকমের তাবিজ পড়ানো হলো আর 
অনেক ধরণের চিকিৎসা আর Say খাওয়ানো 


হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। রাজকুমারী 
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যেই বানরী সেই বানরীই রয়ে গেল। তখন রাজা- 
রাণী হায় হায় করতে লাগলেন, “কেন যে আগে 
মেয়ের বিয়ে দেয়নি। এখন কে তাকে বিয়ে 
করবে,” রাজ-রাণীর সাথে হায় হায় করতে লাগলো 
রাজ্যের APT ASIA | 


রাজা ঘোষণা করলেন, যে তার মেয়েকে 
বানরী থেকে আবার মানবীতে রূপান্তরিত করতে 
পারবে, তিনি তার সাথে মেয়ে বিয়ে দেবেন এবং 
অর্ধেক রাজত্ব ভাগ দেবেন। সারা রাজ্যে টেড়া 
পিটিয়ে রাজার ঘোষণা প্রচার করা হলো। যথা 
সময়ে মন্ত্রীপুত্রও বুড়ীর বাড়ীতে থেকে এ খবর 
শুনলো, তখন তাকে আর পায় কে। সে Wits 
বললো, “নানী শিগগির রাজাকে গিয়ে বলো, আমি 
তার মেয়েকে চিকিৎসা করতে চাই 1” 


বুড়ীর এ কথা রাজাকে গিয়ে বলতেই 
রাজাড়ীতে মন্ত্রীপুত্রের ডাক পড়লো । একজন খাঁটি 
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চিকিৎসক সেজে মন্ত্ীপুত্র রাজবাড়ীতে গেল। রাজা 
তাকে খুব সমাদর করে বসালেন এবং আদর 
আপ্যায়নের পরে যথা সময়ে চিকিৎসা শুরু করতে 
বলা হলো। মন্ত্রীপুত্র তখন রাজাকে বললো, 
“মহারাজ, এ বড়ই কঠিন রোগ তাই সবার চোখের 
আড়ালে রাজকন্যাকে চিকিৎসা করতে হবে। 
সেখানে আমি আর রাজকন্যা ছাড়া কেউ থাকলে 
Bay কলবেনা |” 


রাজার আদেশে রাজকন্যা ও মন্ত্রীপুত্রকে 
একটি নির্জন কুঠুরীতে নিয়ে যাওয়া হলো। 
মন্ত্রীপুত্রের নির্দেশে কেউ যাতে তাদেরকে দেখতে 
না পায়, সেই জন্য সাতটি মশারী দিয়ে তাদের 
দু'জনকে ঢেকে রাখা হলো। সব যখন ঠিকঠাক, 
তখন মন্ত্রীপুত্র রাজকন্যাকে বললো, “রাজকুমারী, 
আমি তোমাকে সত্যিই আবার মনুষ্য জগতে ফিরিয়ে 
নিয়ে যেতে পারি এবং আগের চাইতেও আরও 
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অধিক সুন্দরীতে পরিণত করতে পারি যদি তুমি 
প্রতিজ্ঞা করো যে আবার মানবী হলে আমাকে বিয়ে 
করবে এবং তোমাকে বিয়ে করতে এসে যারা 
গোলামে পরিণত হয়েছে, সে হতভাগ্য বুবকদের 
মুক্তি দেবে।” 

বেচারী রাজকন্যা, বানরী হওয়ার পর দুঃখ 
এবং লজ্জায় মরার মত অবস্থা | মন্ত্রীপুত্রের প্রস্তাবে 
তার রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। এর পর মন্ত্ীপুত্র 
তাকে বললো, “যার কাছ থেকে জাদুর আংটি চুরি 
করা হয়েছে সে আমার বন্ধু, এক্ষুনি যদি আমার 
বন্ধুর আংটিটি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা না হয়, তবে 
আমি তোমাকে চিকিৎসা করতে পারবো না আর 
মনে রেখো আমি যদি তোমার চিকিৎসার ভার না 
নিই, তবে এই পৃথিবীতে কেউ আর তোমাকে 
ভালো করতে পারবে না।” মন্ত্ীপুত্রের এই কথায় 
রাজকন্যার ভয় আরো বেড়ে CAA 
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সে তাড়াতাড়ি মশারী থেকে বেরিয়ে তার 
বাবার কাছ থেকে জাদুর আংটিটি নিয়ে তাকে দিল। 
মন্ত্রীপুত্র খুশী । তার মাথায় বাম পুকুর থেকে আনা 
জলটুকু ঢেলে দিল। রাজকুমারী দেখতে দেখতে 
বানরী থেকে মানবীতে পরিণত হলো | 

এবার সে আর কুৎসিত বানরী নয়, রীতিমত 
সুন্দরী | আগের চাইতে হাজার গুণ Frat | এতে 
কার না মনে আনন্দ জাগে! রাজকুমারীও নিজের 
রূপ দেখে এত মোহিত হয়ে পড়লো যে সে 
মন্ত্রীপুত্রকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আনন্দের সাথে 
বিয়ের বরণমালা পরিয়ে দিল। গোটা রাজ্যে 
আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। 

মহা ধুমধামের সাথে শুভদিনে শুভক্ষণে 
মন্ত্রীপুত্রের সাথে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। 
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স্বেচ্ছায় তার রাজ্যে মন্ত্রীত্বেরে পদ গ্রহণ করলো ! 
এতে মন্ত্রীপুত্রেরই জিত হলো | 
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চাকমা রীপকথা 


দুলু কুমারী 


রীনা দেওয়ান 


একটি ছোট্ট সংসারে স্বামী-স্ত্রী আর সোনার 
PIAA মত স।তটি ছেলে এবং হীরার টুকরোর মত 
একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি ছিল ভারী আদরের | 
তার জন্ম হয়েছিল ভাইদের সকলের অনেক পরে। 
তাই আদর করে তাকে সবাই দুলু কুমারী বলে 
ডাকতো | 

সে যখন যা চাইতো, তখন তাকে তা না 
দিয়ে কারোর উপায় থাকতো না। একদিন হলো 
কি, শরৎকালে রাতে আকাশে চাদ উঠেছে, 
তারকাগুলি মিটিমিটি হাসছে। সে তাই দেখে 
তার বাবাকে বললো, “বা, মে চান পাড়ি দে” 
(মানে 
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“বাবা, আমাকে চাদ পেড়ে দাও”) চাদ! সে তো 
পৃথিবী থেকে অনেক দূরে | তার বাবা তাকে অনেক 
বোঝালো। তার মা এবং ভাইয়েরাও বোঝাতে শুরু 
করলো। কিন্ত কে শোনে কার কথা । শুরু হলো 
তার কান্না । চাদ তার চাই-ই। নইলে সে আর ভাত 
খাবে না, দুধ খাবে না, কিচ্ছু খাবে না। না খেয়ে 
শুকিয়ে মরে যাবে । তার বাবা তার মেয়ের আবদার 
সইতে না পেরে একদিন বাশের উপর বাশ জোড়া 
দিয়ে আকাশে উঠা শুরু করলো। একটা বাশের 
আগায় উঠার পর আরো একটা বাশ জোড়া দিল। 
তারপর আরো একটা, তারপর আরো একটা | 
এভাবে সাতটা বাশ জোড়া দেওয়ার পর হঠাৎ 
হুড়মুড় করে বাশের সিড়িট। মাটিতে ভেঙ্গে পড়লো | 
আর সেই সাথে দুলু কুমারীর ম্নেহপরায়ণ বাবা 
মাটিতে পড়ে মারা গেল। বাড়ীর সবাই অনেকদিন 
ধরে কাঁদলো | তারপর এক সময় যখন মনের শোক 
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কমে এল, তারা আবার আগের মত কাজকর্ম করতে 
লাগলো | 


এভাবে দিনের পর দিন চলে গেল। মাসের 
পর মাস চলে গিয়ে ফিরে এল আবার শরতের 
রাতগুলি। উজ্জ্বল শরতের রাতে আবার আকাশে 
চাদ তারকাগুলি হাসতে লাগলো | তাই দেখে দুলু 
কুমারী আবার তার মার কাছে চাইতে লাগল,- 

“মা, মে তারা পাড়ি দে” মানে “মা, আমাকে 
তারকা পেড়ে দাও 1” 

তারকাগুলি তো অনেক দুরে, কি করে তার 
মা তাকে তারকা পেড়ে দেবে। সে মেয়েকে নানা 
কথা বলে বুঝাতে চাইল কিন্ত তার মেয়ে কিছুতেই 
ভুললো না। তার মুখে এক কথা লেগে আছে, “ মা, 
আমাকে তারকা পেড়ে দাও ।” 
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তার মা তাকে বললো, “ওরে মেয়ে, তোর 
বাবা তোর জন্য চাদ পাড়তে গিয়ে পড়ে মরে গেল। 
এবার আমাকেও মারবি। তাহলে তোকে কে 
দেখবে 2” 


অবুঝ মেয়ে তবু কেদে কেঁদে বললো, “মা, 
আমাকে তারকা পেড়ে দাও” | 

শেষ পর্যন্ত তার মা আর মেয়ের কান্না সইতে 
না পেরে তার ভাইদের ডেকে বললো, “ওরে 
ছেলেরা আমি তারকা পারতে চললুম। তোদের 
বাবার মত আমিও যদি আকাশ থেকে পড়ে মরে 
যাই, তোরা দুলুকে দেখবি। তাকে কষ্ট দিবি না। 
আদর করে বড় করবি” | 


এ কথাগুলি বলার পর মেয়েকে কোলে নিয়ে 
অনেকক্ষণ ধরে আদর করে চুমু খেল। তারপর সেও 
বাশের উপর বাঁশ জোড়া দিয়ে আকাশে উঠতে 
TAH | একটা বাশে উঠার পর আর একটা বাশ 
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জোড়া দেয়, তারপর আরও একটা | এভাবে সাতটা 
বাশ উঠার পর আগের মতোই হঠাৎ বাশের সিঁড়িট! 
হুড়মুড় করে মাটিতে ভেঙ্গে পড়লো । আর এবার 
তার মাও মাটিতে পড়ে মরে গেল। 


এভাবে চাদ পাড়তে গিয়ে বাবাকে এবং 
তারকা পাড়তে গিয়ে মাকে হারিয়ে তারা ভাই-বোন 
সবাই মিলে কান্না জুড়ে দিল। বড় ভাইদেরকে 
এভাবে কাদতে দেখে দুলুর কান্না আরও বেড়ে 
CAT | তখন ভাইয়েরা সবাই মিলে তাকে বুকে নিয়ে 


. আদর করতো লাগলো | 


তারপর দিন গিয়ে দিন এলো, মাস গিয়ে 
মাস এলো, বছর ঘুরে বছর এলো, দুলু কখন যে 
ভাইদের আদরে, QR এবং মমতায় বড় হলো 
টেরও পেল না। ততদিনে তার ভাইয়েরা সবাই 
বিয়ে করে ঘরে বউ এনেছে। তার ভাবীরাও ভাল 
মানুষের ভান করে তাকে খুব আদর যত্ন করে, 
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একটুও কাজ করতে দেয় না। কিন্ত মনে তাদের 
হিংসা। ভাইয়েরা সারাদিন ক্ষেতে কাজ কর্ম করে 
বাড়ীতে ছোট বোনটিকে হাসি খুশী দেখে নিজেরাও 
খুশী। মাঝে মাঝে অবশ্য তারা ক্ষেতের কাজ 
ছাড়াও অন্য কাজ কর্ম করতে একটু আধটু গ্রাম 
থেকে দূরে যায়। তখন দুলু এক বুক শঙ্কা নিয়ে 
তাদের জন্য অপেক্ষা PCA | 


একবার হলো কি, সাত ভাই মিলে ঠিক 
করলো তারা ব্যবসা করতে অনেক দূরে বিদেশে 
যাবে | সেখান থেকে তারা অনেক অনেক টাকা আয় 
করে বাড়ীতে নিয়ে আসবে । এ খবরে তাদের বউরা 
তো মহা খুশী । যেহেতু তারা কত রকমের বিদেশী 
কাপড়-চোপড় আর গয়নাগাটি পরতে পারবে । শুধু 
দুলু খুশী হলো না। তার চাই না ভাল কাপড়চোপড়, 
তার চাই না দামী দামী গয়নাগাটি। সে মুখ গোমড়া 
করে অভিমান নিয়ে ঘরের কোণে পড়ে রইল | তার 
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ভাইয়েরা তখন অনেক কষ্টে তার অভিমান ভাঙ্গিয়ে 
তার কাছে বিদায় নিয়ে দূর দেশে চলে গেল। যাবার 
তোমাদের কাছে রইল, ও আমাদের একমাত্র বোন। 
তোমরা তাকে দেখবে 1 কাজ কর্ম করতে দেবে না। 
এসে যদি দেখি তোমরা ওর কিছু করেছ, তবে 
তোমাদের একটার পিঠও আস্ত রাখবো না। 


এ কথাগুলি বলে তার ভাইয়েরা বিদেশে 
বাণিজ্য করতে চলে গেল। আর তারা যেতে না 
যেতেই তার ভাবীরা তো মহাখুশী। এতদিনে 
সুযোগ জুটেছে ননদকে দাসী বাঁদীর মত খাটানো 
যাবে। নবাবজাদী কিনা এতদিন ভাইদের খেয়ে 
দেয়ে তাদের কীধে আচ্ছা করে চড়েছে। তাদেরকে 
দাসী বাদীর মত আচ্ছা করে খাটিয়েছে। এবার 
বুঝবে তাদের ঘাড়ে এতদিন চড়ার ফল কেমন ? 
সবাই মিলে তাকে রান্না বান্না করার জন্য 
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উনোনশালে ঠেলে দিল। সেখানে বাটনা বাটা, 
কুটনা কুটা, নদী থেকে জল আনা, থালাবাসন 
মাজাঘষা করার মত কাজ থেকে শুরু করে ভাবীদের 
কাপড়চোপড় ধোয়া, তাদের মাথার উকুন বাছা, সব 
কাজই দুলুকে দিয়ে করানো শুরু হলো। বেচারী 
দুলু! কি আর করে, দুঃখে দিন যায়। এরমধ্যে 
আবার তার কাজ বেড়েছে। বড় ভাবী পোয়াতী, 
তাই বড় ভাবীর সব কাজও তার করতে হচ্ছে। 
একদিন হলো কি, দুলু উঠোনে “তলোইয়ের' 
(বেতের তৈরী মাদুর) উপর ধান শুকাতে দিয়ে 
আস্তে আস্তে পা দিয়ে ধানগুলি রোদে মেলে 
দিচ্ছিল। এমন সময় একটা বিরাট চিল মুখে একটা 
হাঙ্গর মাছের শুটকি নিয়ে মাথার উপর দিয়ে উড়ে 
যেতে লাগলো | এই না দেখে তার বড় ভাবীর খুব 
লোভ এসে গেল। আহা! যদি শুটকিটা খেতে 
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পেতাম! অমনি চাইলেই তো পাওয়া যাবে না। তাই 
চিলটাকে লক্ষ্য করে বড় ভাবী বললো, 


“ও চিল হাঙর মাচ্ছান দি-যা | 
আমা!’ দুলু কুমারীরে নে-যা”। 
কথাগুলির অর্থ হলো- 

“ওরে চিল হাঙ্গর মাছটা দিয়ে যাও 
আমাদের দুলু কুমারীকে নিয়ে যাও” | 


প্রথম প্রথম চিলটা তার ভাবীর কথা শুনেও 
শুনলো না। কিন্তু বড় ভাবী যখন পর পর তিনবার 
বললো, তখন চিলটা আকাশ থেকে নেমে হাঙ্গর 
শুটকিট৷ মাটিতে রেখে দুলু কুমারীকে ঠোটে নিয়ে 
সা করে আকাশে উড়ে গেল। 

এই দৃশ্যে তার ভাবীরা দুঃখ করাতো দুরে 
থাকুক বরং মনে মনে ভীষণ খুশী হলো। যাক, 
এতদিনে আপদ দূর হয়েছে। তাই সবাই মিলে মহা 
উৎসাহে হাঙ্গর মাছের শুটকিটা রান্না করার কাজে 
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নেমে গেল। দুলুর জন্য কেউই একটুও চিন্তা করলো 
না। এদিকে ভয়ে দুলুর প্রাণ যায় যায় অবস্থা । 
চিলটা আকাশে উড়ছে তো উড়ছেই; কখন যে ঠোট 
থেকে তাকে ঝরিয়ে ফেলে ঠিক নেই | তখন নির্থাৎ 
উপর থেকে পড়ে বাপ মায়ের মত তাকেও মরতে 
হবে। এক সময় চিলটা উড়তে উড়তে একটা উঁচু 
“চিবিত' গাছের উপর বসলো । সেখানে চিলটা দুলু 
কুমারীকে তার বাসার উপর রাখল । আর অবাক 
দৃষ্টিতে এই মনুষ্য কন্যাটিকে দেখতে লাগলো। 
দুলুর তখন ভয়ে প্রাণ যায় যায় অবস্থা ৷ 
চারিদিকে তাকিয়ে দেখে ইয়া বিরাট চিলের বাসায় 
যত রাজ্যের হাড়গোড় আর পচা জিনিসে ভরপুর | 
এসব দেখে তার বমি করতে ইচ্ছে হলো । কিন্তু 
এদিকে সে চিলের ভয়ে জড়সড়ো হয়ে বসে রইল। 


চিলটা অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে তাকিয়ে 
কি যেন ভেবে শেষ পর্যন্ত তাকে সেখানে রেখে অন্য 
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জায়গায় খাবার খুঁজতে চলে গেল। বেচারী দুলু 
তখন প্রাণের ভয়ে আর খিদের জ্বালায় অস্থির। 
সামনে খাবার কিছু নেই। একমাত্র কিছু হাড়গোড় 
আর পচা মাংস পড়ে Sica i খিদের জ্বালায় অগত্যা 
সে সেখান থেকে তাই খেতে শুরু করলো | 


এরপর এভাবেই শুরু হলো তার জীবন। 
চিলের বাসায় পঁচা খাবার খেয়ে তার শরীর থেকে 
দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল। তেলের অভাবে তার সুন্দর 
চুলগুলো জট পাকিয়ে গেল। বেচারী সারাদিন 
চিলের বাসায় কেঁদে কেঁদে দিন কাটায় । আর মাঝে 
মাঝে দুঃখ করে ছড়া কাটে, 
“চান পারতে বা ম-ল 
তারা পারতে মা ম-ল 
ভেইগুন গেলাক লঙ্কা বেরাহ্‌ 
মুই ইকে চিল’ বাহৃত | 
এযরে সাত ভেইলক দরবারত যেই 
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বুদু নেই সিরিফল ভাগ গোরি খেই”। 
অনুবাদ- “চাদ পাড়তে বাপ ম'লো 
তারকা পাড়তে মা মলো 
ভাইয়েরা গেল লঙ্কাপুরী 
আমি এখন চিলের বাসায়। 
এসোরে সাত ভাই আমরা দরবারে যাই 
বৌটাহীন শ্রীফল ভাগ করে খাই”। 
[এখানে বৌটাহীন শ্ৰীফল বলতে ডিম 
বোঝানো হয়েছে ।] 
তার দুঃখে গাছের পাতাগুলি মর্মর ধ্বনিতে 
ঝরে যায়। বনের পশু পাখীদের চোখ থেকে পর্যন্ত 
অশ্রু ঝরতে থাকে। প্রতিদিন সে কেদে কেদে এ 
বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য সৃষ্টার কাছে আবেদন 
জানায়। 


শেষ পর্যন্ত একদিন স্রষ্টা বোধ হয় তার 
আবেদন শুনলেন। তার ভাইয়েরা বাণিজ্য করে 
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বিদেশ থেকে ঘোড়ায় চড়ে ফিরতে লাগলো । 
ফিরতে ফিরতে তারা যখন বন পথ দিয়ে আসছিল, 
হঠাৎ মানুষের কান্না শুনে থমকে গেল। কে কাদে ? 
একদম দুলুর কষ্ঠস্বরের Tor! তারা সবাই মিলে 
চারিদিকে তাকাতে লাগলো । তাকাতে তাকাতে 
চোখ ব্যাথা হয়ে গেলো। কিন্তু কাউকে তারা 
দেখতে পেল না। শেষে বুঝলো শব্দ আসছে উপর 
থেকে। তখন তারা একজনের কাধে একজন 
উঠলো, তার উপর আর একজন। এভাবে উঠতে 
উঠতে যখন সবার ছোট ভাইটি সবার উপরে 
উঠলো, সে দুলুকে চিলের বাসার উপর দেখতে 
পেল। সাথে সাথে সে সব ভাইদেরকে এ কথা 
বললো | তখন দুলুর ভাইয়েরা তাড়াতাড়ি গাছের 
উপর থেকে মাটিতে নামিয়ে আনলো | তারপর শুরু 
হলো ছোট বোনকে আদর করার পালা। ভাইদের 
এত আদরে দুলুর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এল। 
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ভাইদের আদরে সে সব দুঃখের কথা ভুলে গেল। 
fag তার ভাইয়েরা যখন তার করুণ কাহিনী 
শুনলো, তখন তাদের স্ত্রীদের উপর ভীষণ রেগে 
cael | সবাই তাদের স্ত্রীদের পিটানোর জন্য সাতটা 
লাঠি তৈরী করে নিল। আর দুলুকেও কিছু বুদ্ধি 
শিখিয়ে দিল। 


তারপর সাত ভাই একটা “বারেং (বেতের 
ঝুঁড়ি) তৈরী করে দুলুকে সেখানে ঢুকিয়ে বাড়ীতে 
রওয়ানা হলো । Boa মুখ অবশ্য বন্ধ করে দিল। 
তারা উঠানে পৌছতে না পৌছতে তাদের স্ত্রীর 
দৌড়ে এলো। কি এনেছ ? কি এনেছ ? সবাই 
আহ্রাদে প্রশ্ন করে। “তোমাদের জন্য এক কলসী 
মিঠাই এনেছি”, তাদের স্বামীর! গম্ভীর হয়ে বললো । 
প্রথমে ছুটলো বাড়ীর বড় বউ, যেহেতু তার অধিকার 
সবার আগে। সে বেতের ঝুঁড়িটা পিঠে নিয়ে যেই 
উঠোন পাড়ি দেওয়ার জন্য পা বাড়াল, অমনি দুলু 
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ভাইদের শিখিয়ে দেওয়া ফন্দিটা কাজে লাগালো | 
সে ভাইদের শিখিয়ে দেওয়া বুদ্ধি অনুসারে ঝুঁড়ির 
তলা দিয়ে একটা লাঠির প্রান্ত বের করে সবার 
অজান্তে দিল বড় ভাবীর পিঠে এক গুঁতো। সে সাথে 
একটা বাতি থেকে কিছু ডেরে পিঁপড়ে বড় ভাবীর 
পিঠে ছেড়ে দিল। পিঁপড়াগুলি সে বন থেকে 
জোগাড় করে এনেছিল। আর যায় কোথায়? 
লাফিয়ে উঠলো বড় ভাবী “গেলুমরে গেলুম” | 
গুঁতোর চোটে তার পিঠের চামড়া উঠে গেছে। সেই 
সাথে শুরু হয়েছে Cora পিঁপড়ার কামড় | শুরু হলো 
বড় বউয়ের নাচানাচি | তার নাচ দেখে দুলুর বড় 
ভাইয়েরা মুচকি মুচকি হাসে । এবার মেঝো বউয়ের 
পালা। বড় বউয়ের বিপদ আসলে মেঝো বউ 
বুঝতে পারেনি 1 সে মনে করেছে মিষ্টি হয়তো খুবই 
কড়া তাই হয়তো পিঠে পড়ে পিঠ জ্বালা করছে। 
মেঝো বউ নিজেকে খুব কাজের মনে করতো | তাই 
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সে তাড়াতাড়ি দুলুসহ ঝুঁড়িটা পিঠে নিল। তারপর 
যেই সেটা বাড়ীতে নেওয়ার জন্য কয়েক পা 
এগুলো, অমনি পিঠের উপর Sool পড়লো । 
“মাগো! মাগো” 1 করতে করতে লাঠির গুঁতো আর 
পিঁপড়ের কামড় খেয়ে বড় বউয়ের সাথে নাচ জুড়ে 
দিল। 


এবার সেঝ বউয়ের পালা | সে এতক্ষণ ধরে 
বড় বউদের নাচ দেখেও ব্যাপারটার কিছুই বুঝতে 
পারেনি 1 মনে করেছে মিষ্টির গন্ধ পেয়ে বুঝি বড়রা 
খুশীতে নাচছে। সে তাড়াতাড়ি ঝুঁড়িটা পিঠে করে 
নিয়ে এলো। বাইরে বড় ভাইদের হাসাহাসি শুনে 
আর ভাবীদের নাচের শব্দ পেয়ে দুলুও একক্ষণ 
ঝুঁড়ির ভিতরে মুচকি মুচকি হাসছিল। সেঝ বউকে 
ঝুঁড়িটা পিঠে নিতে দেখে এবারও দিল তার পিঠে 
জোরসে এক গুতো | এভাবে গুতো খেতে খেতে 
ভাবীরা তাকে তাদের ঘরে নিয়ে গেল। অবশ্য 
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ব্যাপারখানা কি ঘটেছিল তখনও তারা বুঝতে 
পারেনি | কিছুক্ষণ পরে হাত মুখ ধুয়ে তার ভাইয়ের! 
বাড়ীতে যখন উঠলো তখন তাদের স্ত্রীরা মধুর স্বরে 
জিজ্ঞেস করতে লাগলো, “আমাদের জন্য বিদেশ 
থেকে কি এনেছ?” তখন সব ভাইয়েরা একসাথে 
উত্তর দিল, “তোমাদের জন্য পিঠা এনেছি” 1 পিঠা 
শব্দটা বউরা বুঝতে পারেনি। তারা পিঠা খাওয়ার 
জন্য তৈরী হলো | তখন সবাই ঝুঁড়ি থেকে লাঠিগুলি 
বের করে শুরু করলো বউদের পিটানো | আর 
জিজ্ঞেস করলো “দুলু কোথায়?” শুরু হলো সাত 
বউয়ের নাচানাচি । 

কোথায় পাবে ? দুলুকে তো চিলে নিয়ে 
গেছে। অনেক ‘পিঠা’ খাওয়ার পরে ছোট বউ মুখ 
খুললো | সব দোষ বড় বউয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে 
সে সব ঘটনা খুলে বললো । 
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বম রাপকথা 
জোহথে 
বিলথন বম 


এক গ্রামে চার ভাই এবং এক বোন বাস 
করতো | তাদের মা ও বাবা অনেক আগেই মারা 
গেছে। তাই তারা পাচজনে মিলেমিশে সব কাজ 
করতো | ভাইয়েরা সবাই জুমে যেত এবং তাদের 
ছোট বোনটি সবার জন্য রান্নাবান্না করতো। 
এভাবেই সুখে দুঃখে তাদের দিনগুলি কাটছিল। 

এক বছর তাদের জুমে খুব ধান হলো । ধান 
যখন পাকতে শুরু করেছে অমনি শুরু হলো শতে 
শতে ইদুর আর পাখীর উপদ্রব। বেচারার৷ পড়লো 
খুবই অসুবিধায়। পাখী তাড়ানো যত সোজা ইদুর 
তাড়ানো তত সোজা নয়। বিশেষতঃ এগুলি 
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একেতো ছোট তার উপর থাকে মাটির ভিতর | তাই 
তারা এগুলিকে ফাদে ফেলে মারার জন্য সারা জুমে 
‘খংমেন’ নামে এক জাতীয় ফাদ পেতে রাখলো । 


তাদের জুমের এক কোণে একটি অভিশপ্ত 
পেয়ারা গাছ ছিল। কোন এক সময় বনের বানরগুলি 
কি এক কারণে এ গাছটিকে অভিশাপ দেয় । ফলে 
যে কেউ এ গাছের পেয়ারা খেলে সাথে সাথে তার 
উপরও অভিশাপ নেমে আসতো এবং তার দেহের 
অদ্ভূত পরিবর্তন ঘটতো । তাই ভয়ে কেউ সেদিকে 
যেত না এবং এতে কারোর কখনও বিপদ হয়নি । 

কিন্তু একদিন হলো কি এক বিশেষ কাজে 
চার ভাই বাড়ী থেকে অনেক দূরে গেল। সেদিন 
তারা জুমের দেখা শোনার ভার তাদের ছোট 
বোনকে দিল। কিন্তু যাবার সময় সে যেন ভুলেও 
পেয়ারা গাছের দিকে না যায় এ কথা বলে সেদিকে 
যেতে মানা করে CAST | তারা তাকে এই বলেও ভয় 
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দেখালো যে সে যদি এ দিকে যায় তবে সেখানে 
পুঁতে রাখা 'খংমেন” ফাদে পড়ে মরবে? তখন 
তাকে সাহায্য করার সেখানে কেউই থাকবে AW | 


সেদিন বেচারী একাই প্রথম বারের মত জুমে 
গেল। তখন ওখানে ছোট ছোট পাখীগুলি ধান 
খেতে এসেছে। সে তাদেরকে তাড়াতে তাড়াতে 
যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লো, তখন হঠাৎ তার পেয়ারা 
গাছটার কথা মনে পড়ে গেল। দাদাদের নিষেধ 
থাকায় প্রথম প্রথম সে সেদিকে গেল না। কিন্তু 
শেষে কৌতূহল আর চাপতে না পেরে সেদিকে 
যেতেই দেখে গাছে অজস্র পেয়ারা পেকে রসে 
টসটস করছে। Sel দেখে লোভে তার জিহ্বায় 
লালা এসে গেল। সে আর লোভ সামলাতে না 
পেরে BH করে একটা ছিড়ে মুখে AACA | 


কিন্তু তাতে দু'এক কামড় দেওয়ার সাথে 
সাথে তার শরীরের আশ্চার্য পরিবর্তন দেখা দিল। 
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তার মাথা ঘুরতে লাগলো, মুখ ফ্যাকাসে হলো এবং 
দেখতে দেখতে গর্ভবতী মহিলার মত পেটটা ফুলে 
উঠলো। নিজের শরীরের এই আশ্চার্ষ পরিবর্তন 
দেখে মেয়েটি ভড়কে গিয়ে পেয়ারার বাকী অংশটি 
কোমরে গুজে লুকিয়ে নিয়ে গেল। 


বিকালে তার ভাইয়েরা বাড়ীতে ফিরে তার 
এই অবস্থা দেখে ভীষণ অবাক হলো | তারা তাকে 
নানা প্রশ্ন করেও কোন সদুত্তর না পাওয়ায় বেরিয়ে 
গেল। তাকে দেখে তারা সবাই Bowe | কিন্তু তখন 
যা হবার হয়ে গেছে। এ নিষিদ্ধ গাছের পেয়ারা 
খেয়ে তাদের বোন গর্ভবতী হয়েছে, একথা জেনে 
তারা আতঙ্কিত হলো | 


এরপর মেয়েটির গর্ভ দিন দিন বাড়তে 
লাগলো এবং এক সময় সে প্রসব করলো- একটা 
বানরছানা। বমরা বানরকে ‘জোংথে’ বলে। তাই 
তার ভাইয়েরা ভাগনের নাম রাখলো জোংথে | তাই 
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তাদের ভাগনে যে বানর হয়েছে এতে তারা খুব 
বেশী অবাক হলো না। কারণ পূর্ব থেকেই তারা এ 
রকম অদ্ভূত কিছু একটা অনুমান করেছিল। কিন্তু 
পাড়ার সবাই যখন তাদেরকে বানরের মামা বলে 
ডাকতে শুরু করলো তখন তারা ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে 
তাদের বোনসহ বানর ভাগ্নেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে 
দিল। তখন বেচারী বোন তাদের কাছাকাছি ছোট 
একটা কুঁড়েঘর তৈরী করে ওখানেই ছেলেকে নিয়ে 
বাস করতে লাগলো | 


ক্রমে ক্রমে বানরছানাটা বড় হলো এবং কি 
আশ্চর্যের ব্যাপার । সে মানুষের মত কথা বলতে 
শিখলো। একদিন তার মামারা বাজারে যাবে, 
একথা শুনে জোংথে তাদের সাথে যাওয়ার জন্য 
তার মাকে বায়না ধরলো। তার মা তার জ্বালায় 
অতিষ্ঠ হয়ে তার বড় ভাইকে এ কথা বলতেই অন্য 
তিন ভাই রেগে আগুন হয়ে বললো, “আমরা তোর 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) ৭৩ 


কি? তারা কেউই রাজী হলো না। তবে তাদের বড় 
ভাই ছিল খুব ভালো লোক তাই সে জোংথেকে 
নিতে রাজী হলো। অন্যের তখন তাদের বোনকে 
রেগেমেগে বললো, “তোর ছেলেকে দেখলে 
বাজারের সব কুকুরগুলি ওকে কামড়াতে ছুটে 
আসবে, তখন সেতো মরবেই সেই সাথে 
আমরাও” | একথা শুনে ভয় পেয়ে তার মা 
জোংথেকে বাজারে যাওয়া থেকে বিরত করার 
অনেক চেষ্টা FAA কিন্তু জোংথের এ এক কথা, 
সে বাজারে যাবেই । তখন কি আর করতে পারে ? 
তার মামারা অনিচ্ছা ACs তাকে সঙ্গে নিয়ে 
একদিন নৌকায় চড়ে বাজারে রওনা হলো । 


যেতে যেতে মাঝপথে হঠাৎ জোংথে নদীতে 
দু'টি বীচি কুড়িয়ে পেল। এগুলি নদীর স্রোতে ভেসে 
বাচ্ছিল। এর একটি ছিল মিষ্টি কুমড়োর এবং 
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অন্যটি লাউয়ের বীচি। এ দু'টি বীচি পাওয়ার পর 
সে এগুলি লাগানোর জন্য নৌকা থামাবার কথা 
মামাদেরকে বলতেই মামারা খুব রেগে গেল। 


বেটা বাঁদর! জায়গা আর পেল না বীচি 
পুতার, পানিতে পুঁতবে 2 এদিকে দাড় টানতে 
টানতে তাদের প্রাণ বেরুবার জোগার, আর কিনা 
সখ হয়েছে পানির নীচে বীচি পুঁতার ৷ “দে, ফেলে 
দে বাঁদরটাকে পানিতে ডুবে মরুক”। মামারা 
চেচিয়ে উঠলে! ৷ তখন বড় মামা ওদেরকে নৌকা 
থামিয়ে জিরোতে বলায় তারা রাগে গজগজ করতে 
করতে নৌকা থামালো। সেই সুযোগে জোংথে চট 
করে এক ডুবে নদীর তলায় কীদা মাটিতে 
‘পাথিয়ান’ মানে ঈশ্বরের নামে একটি মিষ্টি কুমড়োর 
বীচি পুতে এল। এরপর আবার শুরু হলো 
নৌকা চলা | যেতে যেতে তারা যখন WIRE 
প্রায় পৌছে পৌছে অবস্থা তখন জোংথে 
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তাড়াতাড়ি বড় মামাকে আবার আবদার শুরু 
করলো, “মামা, এখানে একটু নৌকা থামান। আমি 
আরও একটি বীচি লাগাবো। 


“তবেরে হারামজাদা বানরের বাচ্চা” বলে 
তার মামারা তাকে মারার জন্য বৈঠা উঠালো। কিন্তু 
এবারেও বাধ সাধলো বড় মামা। তার মধ্যস্থতায় 
এবারও জোংথে তার লাউয়ের বীচিটি নদীর তলায় 
কাদা মাটিতে লাগাবার সুযোগ পেল। 


এর কিছুক্ষণ পরে তাদের নৌকা তীরে 
ভিড়লো। তারপর শুরু হলো পথ চলা | পথটা ছিল 
একে চড়াই উত্রাই তার উপর ঝোপঝাড়ে ভরা | 
আবার মধ্যখানে দু'তিনটা পথ একত্র হয়ে বাঁধার 
সৃষ্টি করছিল | তারা যেতে যেতে এক জায়গায় গিয়ে 
দেখলো পথটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। তখন জোংথে 
বললো, “মামা, আমার মনে হয়, ডান দিকের পথটা 
বাজারের পথ কারণ এ পথে মানুষের গন্ধ লেগে 
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আছে। আর বাম দিকেরটা বোধ হয় না, ওতে কি 
সব দুৰ্গন্ধ লেগে আছে। 


জোংথের জ্যাঠামিতে মামারা বিরক্ত হয়ে 
বললো, “বেটা, জীবনেও বাজারে যাসনি, আবার 
সেয়ানার মত কথা বলিস”। তারা সবাই মিলে 
সিদ্ধান্ত নিয়ে বাম দিকের পথে হাঁটতে লাগলো | 
কিন্তু এ পথটা ছিল আসলেই ভুল পথ । এ দিকে 
রূপ ধরে ভাল মানুষের মত থাকতো । আর রাত্রে 
মানুষ পেলে ধরে ধরে খেত | জোংথের মামারা ভুলে 
রাক্ষস পাড়ায় পৌছতেই রাক্ষসদের মধ্যে 
শোরগোল পড়ে গেল, “মোরগ এসেছে! মোরগ 
এসেছে!” অর্থাৎ রাক্ষসদের ভাষায় শব্দগুলির অর্থ 
হলো “মানুষ এসেছে”। জোংথের মামারা কিন্ত 
চিনতে না পেরে রাক্ষসদেরকে মানুষই মনে করলো 
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আর একটি বাড়ীতে গিয়ে রাত্রের জন্য অতিথি 
হলো। 

এতে এ বাড়ীর রাক্ষস আর রাক্ষুসী তো 
ভারী খুশী | রাত্রে আচ্ছা করে মানুষের মাংস খাওয়া 
যাবে, এই ভেবে তারা তাদেরকে খুব আদর AQ 
করতে লাগলো । তাদের জন্য রাত্রে ভাল ভাল 
খাবার এবং বিছানা দেওয়া হলো। কিন্তু জোংথে 
যেহেতু বানর, তার কপালে জুটলো রাত্রে থাকার 
জন্য একটা SAA | তাকে এ কলসীতে ঢুকিয়ে বনে 
রেখে আসা হলো। 

রাত গভীর হ'তে সে মশার কামড় খেয়ে 
কলসী থেকে বেরিয়ে গ্রামে এসে মামাদের কামরায় 
ঢুকলো | আর মাঁচার নীচে একটা খামের উপর 
লুকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর শুরু হলো নাটকীয় 
দৃশ্য। দুই রাক্ষস-রাক্ষুসী ঘুম থেকে উঠে মানুষের 
রূপ ছেড়ে রাক্ষসের রূপ ধরলো | তখন তাদের কী 
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ভয়ঙ্কর চেহারা- মুলোর মত দাত, কুলোর মত কান 
এবং ডিমের মত বড় বড় GIG চোখ দেখে 

থে ভীষণ ভয় পেল। তারা অবশ্য তাকে 
দেখতে পায়নি। কিন্তু জোংথের ভয় পেলেতো 
চলবে না, তাহলে রাক্ষসেরা তার মামাদেরকে খেয়ে 
ফেলবে । তাই রাক্ষস আর রাক্ষুসী যখন তার 
মামাদের গলায় তাদের ভয়ঙ্কর দীতগুলি দিয়ে 
কামড় বসাতে যাবে তখন জোংথে উপর থেকে 
চেচিয়ে উঠলো, “তোমরা কি করছো হে”? রাত 
দুপুরে মাথার উপর থেকে এভাবে বিদঘুটে শব্দ শুনে . 
রাক্ষস আর রাক্ষুসী ভীষণ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। 
পরদিন ভোর হতে মামারা জোংথেকে বাইরে দেখে 
অবাক। জোংথে তাদেরকে চুপিচুপি গত রাতের 
ঘটনা খুলে বলতেই মামার! তার কথা হেসেই 
উড়িয়ে দিল। 
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এদিকে রাক্ষস আর রাক্ষুসী সকালে ভাল 
মানুষ সেজে আবার সেদিনও বাড়ীতে অতিথি করে 
রাখার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো । তাদের 
মিষ্টি কথায় ভুলে তার মামারা সেদিনও সেখানে 
রয়ে CVT | জোংথে তাদেরকে গ্রাম ছেড়ে পালানোর 
জন্য অনেক পরামর্শ দিল কিন্ত তারা তার কথা 
শুনলো না। জোংথে তখন মামাদেরকে বললো, 
“ঠিক আছে তোমরা যখন আমার কথা বিশ্বাস 
করছো না, তখন আজ রাতে চোখে ছিদ্রযুক্ত কাপড় 
বেঁধে জেগে থেকো । তখন আপনিই দেখতে পাবে, 
আমার কথা ঠিক কি না”। জোংথের কথামত তার 
মামারা সে রাতে চোখে কাপড় বেঁধে শুয়ে রইল। 
তবে সে রাতেও জোংথেকে আগের মতই কলসীতে 
ঢুকিয়ে তার মামারা জঙ্গলে রেখে এল । আর সেখান 
থেকে রাতে বেরিয়ে যাতে কোন বাঁদরামি করতে না 
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a সা শা ——— _ — 


পারে এ জন্য তারা কলসীর মুখ একটা কাপড় দিয়ে 
শক্ত করে বন্ধ করে রেখে এল | 


মামারা চলে যেতেই জোংথে কলসী থেকে 
বেরুবার জন্য অনেক চেষ্টা করলো কিন্ত পারলো 
না। তখন সে পাথিয়ান (ঈশ্বর)-এর কাছে কলসী 
থেকে বেরুবার জন্য আকুল আবেদন জানাল। সে 
ছিল পাথিয়ান প্রেরিত পুরুষ। কোন এক সময় 
পাথিয়ানের কাছে কি এক অপরাধ করায় তাকে 
বর্তমানে বানর রূপে জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছে। 
এক্ষণে পাথিয়ান তার প্রার্থনা শুনলেন। পাথিয়ানের 
ইচ্ছায় কলসীর মুখ থেকে কাপড়টা আপনা আপনিই 
সরে গেল। জোংথে আবার আগের রাতের মত 
কলসী থেকে বেরিয়ে সবার অলক্ষ্যে মামাদের 
মাথার উপর একটা খামের আড়ালে লুকিয়ে রইল | 


সেই রাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
ঘটলো। মামারা রাক্ষদেরকে দেখে ভয়ে যখন 
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মৃতবৎ হ'য়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো 
তখন জোংথে সে রাতেও আগের মত উপর থেকে 
চিৎকার করে রাক্ষদেরকে তাড়ালো। পরদিন ভোর 
হতেই মামারা কি ভাবে পালানো যায় সেই চিন্তা 
করতে করতে যখন মাথা গুলিয়ে ফেললো তখন 
জোংথে তাদেরকে একটা বুদ্ধি দিল, “মামা, আজও 
যদি রাক্ষস আর রাক্ষুসী তোমাদেরকে থাকতে বলে 
তবে তোমরা তাদেরকে বলো তোমাদের 
কাপড়চোপড় খুব নোংরা হয়ে গেছে তাই ওগুলি 
পরিস্কার করার জন্য বাড়ী যেতে হবে। তখন 
তোমাদেরকে ওদের ছেড়ে না দিয়ে আর কোন 
উপায় থাকবে না। 

কথা বলতেই তারা শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবার 
ভয়ে নিজেরাই তাদের কাপড়গুলি কেচে দেওয়ার 
জন্য নদীতে নিয়ে গেল। সেই সুযোগে জোংথের 
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মামারা রাক্ষসের পাড়া ছেড়ে পালাতে লাগলো | 
জোংথে কিন্ত তাদের সঙ্গে গেল না। সে গোপনে 
সর্ষের তেলের সঙ্গে হীড়ির তলার কালি মেখে হাতে 
লুকিয়ে নদীর ঘাটে চলে গেল। রাক্ষসেরা 
জোংথেকে দেখে কাচা কাপড়গুলি দেখিয়ে জিজ্ঞেস 
করলো, “দেখতো জোংথে কাপড়গুলি পরিস্কার 
হয়েছে কিনা”? জোংথে কাপড় পরীক্ষা করার 
ভঙ্গিতে আঙ্গুল দিয়ে কৌশলে কাপড়ের এক কোণে 
কালি লাগিয়ে দিয়ে বললো, “না পরিস্কার হয়নি। 
এখানে ওখানে কালি লেগে আছে”। তখন 
রাক্ষসেরা আবার কাপড় ধুতে আরম্ভ করলো | 
এভাবে সে দুপুর পর্যন্ত কাপড়গুলিতে কালি লাগিয়ে 
লাগিয়ে রাক্ষদেরকে হয়রান করে ফেললো | এদিকে 
ততক্ষণে তার মামারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে | 


মানুষের মাংস খাবার আশায় রাক্ষসেরা 
কাপড়গুলি কেচে গাছের আগায় রোদে শুকাতে 
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দিল। দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল হলো তখন 
কাপড়গুলি যেই শুকিয়েছে অমনি রাক্ষসেরা টের 
পেল যে মানুষগ্তলি পালিয়েছে। হারামজাদা বানর। 
সবাই জোংথের উপর চটে গেল | তারপর শুরু হলো 
বানর ক্ষেদানো। 


তাদের ক্ষেদানিতে জোংথেও ক্ষেপে গেল | 
সে গাছের আগা থেকে সব কাপড়গুলি জড়ো করে 
দিল তাতে আগুন লাগিয়ে। আর সেই জলন্ত 
কাপড়গুলি ফেলতে লাগলো একটার পর একটা 
রাক্ষসদের বাড়ীতে । গোটা রাক্ষস পাড়ায় আগুন 
লেগে গেল। তখন সব রাক্ষস আরও ক্ষেপে গিয়ে 
এক সাথে gen জোংথের পিছনে। কিন্তু 
জোংথেকে ধরে কার সাধ্যি” সে এক গাছ থেকে 
আর এক গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে যে সময় মামারা 
কুল থেকে নৌকা ছেড়ে দেয় দেয় অবস্থা ঠিক সে 
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সময় এক লাফে তাদের সাথে নৌকায় চড়ে 
বসলো | সাথে সাথে নৌকাও ছেড়ে দেওয়া হলো | 


রাক্ষসেরা জোংথেকে তাড়া করতে করতে 
যখন ঘাটে এসে পৌছালো তখন নৌকাটা কুল 
থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। রাক্ষসেরা হতভম্ব 
হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাদের দিকে শুধু তাকিয়েই 
রইল | এত সবের পর জোংথে আর তার মামাদের 
আর বাজারে যাওয়া হলো না। তারা বাড়ী ফেরাই 
মনস্থির করলো । 


এরপর ফেরার পথে এক জায়গায় পৌছার 
পর CALA হঠাৎ মামাদেরকে বলে উঠলো, “মামা, 
যাবার সময় আমি এখানে লাউয়ের বীচিটি 
লাগিয়েছি। মনে হয়, এতদিনে সেখানে লাউ 
ধরেছে”। তার এই ছেলেমানুষী কথা শুনে মামাদের 
হাসি পেলেও তারা তাকে খুশী করার জন্য সেখানে 
নৌকা থামালো। জোংথে নৌকা থেকে জলে নেমে 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) e ৮৫ 


এক ডুব দিল। অনেকক্ষণ পরে জল থেকে সে যখন 
উঠলো তখন তার হাতে একটা বিরাট লাউ । মামারা 
তার হাতে এই লাউ দেখে খুব অবাক হলো । যাই 
হোক, তারা আবার নৌকা ছেড়ে দিল। এবার যেতে 
যেতে আর এক জায়গায় জোংথের কথায় তারা 
নৌকা থামালো। ওখানে জোংথে তার মিষ্টি 
কুমড়োর বীচি লাগিয়েছিল। ওখানেও সে এক ডুবে 
একটি বিরাট মিষ্টি কুমড়ো নিয়ে এল | এসব আজব 
ব্যাপার দেখে মামারা জোংথের উপর এত বেশী 
আস্থাবান এবং খুশী হলো যে তারা তাকে এবং তার 
মাকে বাড়ীতে নিয়ে গেল। এতে তার হতভাগিনী মা 
আবার সুখের মুখ দেখলো | 

কিন্ত এ সুখ তার কপালে বেশী দিন সইল 
না। একদিন হঠাৎ জোংথে আবার তার মার কাছে 
আবদার শুরু করলো- যে সে আবদার নয়, 
সাংঘাতিক আবদার। এবারের আবদার হলো, সে 
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রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। তার মা এ কথা 
শুনে ভয় পেয়ে গেল। এ কি করে সম্ভব? রাজার 
মেয়ের সাথে জোংথের বিয়ে! তাও যদি সে মানুষ 
হতো তবু কিছু একটা চেষ্টা করা যেতো | জোংথের 
মা একথা শুনে চুপচাপ বসে রইল । তার মামারা 
তাকে এ কাজ থেকে বিরত করার জন্য নানাভাবে 
বুঝাতে লাগলো । কিন্তু জোংথের এ এক কথাই, সে 
রাজার মেয়েকে বিয়ে করবেই। তখন তার মা 
অপারগ হয়ে রাজার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে 
উপস্থিত হলো | ফল যা হবে ভেবেছিল তাই হলো | 
তাই রাজার আদেশে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে 
রাজবাড়ী থেকে বের করে দেওয়া হলো। 


সে বেচারী মনের দুঃখ নিয়ে বাড়ী ফিরে 
জোংথেকে একথা বলতেই জোংথে হেসে তাকে 
বললো, “মা, এভাবে এলোমেলো চুল, ছেঁড়া জামা 
কাপড় নিয়ে রাজবাড়ীতে যাওয়ায় ওরা তোমাকে 
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পাগলিনী মনে করেছে। পরের বার তুমি সেজে 
গুজে রাজবাড়ী Ale | তখন রাজা তোমাকে নিশ্চয় 


অনেক সমাদর করবে” | 


কিন্ত তার মা ভাবে সাজগোজ করার জন্য 
এত টাকা কোথেকে পাবে? তখন তার মামারা 
রাক্ষস পাড়ায় বিপদের দিনে জোংথের সাহায্যের 
কথা স্মরণ করে তার মার জন্য বাজার থেকে ভাল 
ভাল কাপড়চোপড় এবং গয়নাগাটি কিনে আনলো | 
জোংথের কথামতো এগুলি পড়ে তার মা ভাল করে 
সেজেগুজে রাজবাড়ী যেতেই রাজা তাকে অনেক 
সমাদর করলেন। রাণী তার সাথে হেসে কথা 
বললেন। তবে রাজা তাকে এক শর্ত দিলেন, তার 
ছেলে যদি রাজার গোটা বাড়ী সোনায় আর তার 
মাঠ গরু, মহিষে ভরিয়ে দিতে পারে, তবেই তিনি 
তার মেয়েকে জোংথের সাথে বিয়ে দেবেন। একথা 
শুনে জোংথের মার মুখ কালে! হয়ে গেল। তার 
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ছেলে এত সোনা কোথেকে দেবে? সে মুখ কালো 
করে বাড়ী ফিরলো | 


কিন্তু সে জোংথেকে এ কথা বলতেই জোংথে 
হেসে তার মাকে বললো, “চিন্তার কোন কারণ 
নেই । আগামীকাল তুমি লাউটি নিও আর আমি মিষ্টি 
কুমড়োটি নেব। সাথে মামারাও যাবে” । পরদিন 
কথামত জৌংথে মিষ্টি কুষড়োটি নিল। তার মা 
লাউটি নিল। আর তার মামারা অবিশ্বাস এবং 
কৌতুহল নিয়ে রাজবাড়ী গেল। 


সেখানে রাজা জোংথের চেহারা দেখে 
একেবারে অবাক, এতো মানুষ নয় বানরছানা 1 কিন্তু 
জোংথে যখন মিষ্টি লাউয়ে একটা ছুরি দিয়ে একটু 
খানি খোচা দিয়ে বললো, “কোথায় আমার ধনরত্ব? 
এক্ষুণি বেরিয়ে এসো” | অমনি হুড়মুড় করে লক্ষ 
কোটি মণি মুক্তা সোনাদানা মিষ্টি কুষড়োটি থেকে 
বেরিয়ে আসতে লাগলো । আর কিছুক্ষণের মধ্যে 
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এগুলিতে ঘর ভরে গেল। তখন রাজা বিস্ময়ের 
ঘোর কাটিয়ে চেচিয়ে উঠলেন, “জোংথে, তোমার 
মিষ্টি কুমড়োকে থামতে বল। যথেষ্ট হয়েছে আর 
বেশী বেরুলে আমরা রাজবাড়ী সুদ্ধ লোকজন 
সোনাদানার নীচে চাপা পড়ে মারা যাবো” | তখন 
জোংথে মিষ্টি কুমড়োকে থামতে বললো | এরপর সে 
লাউটি উঠোনে নিয়ে ওতে একটা ছোরার খোচা 
দিয়েই বললো, “কোথায় আমার গরু, মহিষ, 
ছাগল, গয়াল ......... ”? একথা বলতে না বলতেই 
তখন সেটি থেকে হাজারে হাজারে গরু, মহিষ, 
ছাগল, গয়াল, শুকর ......... প্রভৃতি জীবজন্তু 
বেরিয়ে রাজার মাঠঘাট জমিজমা সব ছেয়ে 
ফেললো । এবারও রাজা তাকে লাউটি থামাতে 
বললেন। জোংথে লাউটি থামাল। তখন রাজা তার 
এত সমস্ত ধন দৌলত এবং গরু, মহিষ দেখে তার 
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সাথে নিজের শর্ত মত মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী 
হলেন। 


কিন্তু তিনি রাজী হ'লে কি হবে, বেঁকে 
বসলো তার মেয়ে- বানরের সাথে বিয়ে? প্রাণ 
থাকতে কক্ষণো নয়। তিন কূলে এমন কথা কেউ 
কখনো শুনেছে? এমন রূপসী রাজকন্যা কিনা বিয়ে 
করবে শেষে একটা বানরকে? কিন্ত কথায় বলে 
‘রাজার ইচ্ছায় বাবকেও কাটতে হয়” ওতো কোন 
ছার। রাজার এ এক কথা, “আমি যখন কথা 
দিয়েছি তখন তোমাকে এ বানরকেই বিয়ে করতে 
হবে”। শেষে কাঁদতে কীদতে রাজকুমারী 
জোংথের সাথে বিয়ে হয়ে গেল। মনের দুঃখ মনে 
রেখে সে প্রতিজ্ঞা করলো, রাতে বাদরটাকে গলা 
টিপে মেরে ফেলবে, বাস্স সব জ্বালা সব ঝামেলা 
চুকোবে। সে সুযোগের অপেক্ষায় রইল, বানরটা 
কখন ঘুমায় | 
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সে দেখতে পেল না। জোংথে অনেকক্ষণ তার সাথে 
বাদরামি করে রাত গভীর হ'তে এক সময় ক্লান্ত 
হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আর মধুর স্বপ্ন দেখতে 
লাগলো। অমনি রাজকন্যা সুযোগ বুঝে জোরসে 
তার গলা টিপে ধরলো | বেচারা জোংথে এভাবে ঘুম 
ভেঙ্গে যাওয়ায় প্রাণপণে রাজকন্যার হাত থেকে 
উদ্ধার পাওয়ার আশায় ছটফট করতে লাগলো | 
শেষ পর্যন্ত গলার কাছাকাছি বেশ কিছুটা 
চামড়া খসে যাওয়ায় সে উদ্ধার পেল। কিন্তু 
ততক্ষণে রাজকন্যা তার লেজ জোরসে চেপে 
ধরেছে। সে তখন দেহের সমন্ত শক্তি একত্রিত করে 
পরিত্রাণের আশায় উধ্বে এক লাফ দিতেই লেজটা 
গেল ছিড়ে। এরপর বেচারা পালক্কে পড়ার সাথে 
সাথে রাজকন্যা আবার তাকে ঝাপতে ধরলো | 
তখন দু'জনের ধন্তাধস্তিতে হঠাৎ জোংথের 
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সমস্ত চামড়া খসে গিয়ে রাজকন্যার হাতে চলে 
গেল। এ সময় দেখতে দেখতে এক আজব কারবার 
ঘটে গেল। ওঁ চামড়াটা খসে গিয়ে বানররূপী 
জোংথে এক অপরূপ সুন্দর যুবকে পরিণত হলো | 
তখন রাজকন্যা তো কোন ছার, যে কেউই তার রূপ 
দেখে মোহিত হয়ে পড়বে । এভাবে সমস্ত ঘটনাটা 
রাজকন্যার চোখের সামনে ঘটায় সেতো ভীষণ 
অবাক | তখনও তার হাতে বানরের খোলসটা ধরা 
আছে। এবার জোংথে হেসে রাজকন্যাকে বললো, 
“প্রিয়তমা, এতদিনে তোমার সাথে বিয়ে হওয়ায় 
আমি শাপ মুক্ত হলাম 1” | তখন রাজকন্যা বিস্ময়ের 
ঘোর কাটিয়ে তার সাথে আনন্দে মেতে উঠলো | 
এমন সুন্দর স্বামী পেলে কোন মেয়ে না খুশী হয়? 
রাজকন্যাও খুব খুশী হলো। তাদের দু'জনের 
মধ্যেও খুব ভাব হলো | 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) ০ ৯৩ 


এদিকে ততক্ষণে তাদের ধত্তাধস্তির শব্দে 
রাজবাড়ীর সব লোক জেগে গিয়েছিল | তারা সবাই 
বাসর ঘরে ছুটে এল- কি ব্যাপার? তারা প্রথমে 
জোংথেকে চিনতেই পারলো না, কে এই অচিন 
পুরুষ? কিন্তু পরে সব ব্যাপারটা জানতে পেরে 
রাজবাড়ীতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। এরপর 
জোংথে এবং তার সুন্দরী স্ত্রী বম-রাজকন্যা সুখে 
দিন যাপন করতে লাগলো । 
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চাক রাপকথা 
টিয়া কাহিনী 
অংখ্যাইছা চাক 


অনেক অনেক দিন আগে এক গ্রামে এক 
দম্পতির একটি ছোট মেয়ে ছিল। মেয়ের নাম 
আলুসাংমা। বয়স তার সাত বছর মাত্র। সে ছিল 
খুব সরল। আর হৃদয়ও ছিল খুব কোমল | তারা 
ছিল গরীব। তার বাবা ও মা প্রতিদিন ভোরে জুমে 
কাজ করার জন্য যেত আর বিকালে ফিরতো। 
মেয়েটিই সারাদিন ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম 
SACS! | তাদের মাচাংঘরের সামনে ছিল বিরাট 
একটা বট গাছ। সেই গাছে প্রতিদিন অজস্র পাখীর 
ভীড় হতো | 
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পাখীগুলো সারাদিন মিষ্টি সুরে গান 
গাইতো। সে গান শুনে আলুসাংমা মনের আনন্দে 
কাজ করতো এবং দিন কাটতো | 

একদিন তার বাবা ও মা নিত্য দিনের মত 
জুমে গেল। তবে যাবার আগে তার মা একটি 
বেতের তৈরী মাদুর বিশেষ “তলই'-এর উপর কিছু 
ধান রোদে শুকাতে দিয়ে এগুলি দেখাশোনার ভার 
তার উপর দিয়ে গেল। তখন তাদের বাড়ীতে ধান- 
চালের খুবই অভাব চলছিল | তাই তার মা ধানগুলি 
ভাল করে পাহাড়া দেবার জন্য তাকে বারংবার করে 
বলে গেল। 

পাহাড়ীরা খুঁটির উপর মাচা তৈরী করে যে 
ঘর বাধে, তার নাম “মাচাংঘর”। মাচাংঘরের 
সামনের অংশস্থিত প্রাটফর্মে বেশ কিছুটা স্থান খোলা 
থাকে। এ খোলা মাচায় ‘তলই’ পেতে ধানগুলি 
শুকাতে দেওয়া হয়েছিল | আলুসাংমার মা ও বাবা 
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জুমে চলে যেতেই সে তার খালি পা নিয়ে ধীরে 
ধীরে ধানগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলো। যাতে 
এগুলি ভাল করে রোদে SSA | এমন সময় দক্ষিণ 
দিক থেকে এক ঝাঁক টিয়া এসে বট গাছটার উপর 
বসলো। এ টিয়াগুলি এসেছিল “ক্রাকসিতুংবো” 
পাহাড় থেকে | তখন এখানে Gers চলছিল, তাই 


টিয়াগুলি ছিল খুবই ক্ষুধার্ত | 
আলুসাংমাকে দেখে টিয়াগুলির রাজা বললো, 


“খুকুমণি, আজ আমরা তিনদিন ধরে কিছুই খাইনি। 
আমাদেরকে তোমার ধানগুলি থেকে কিছু খেতে 
দেবে”? 

টিয়ার কথা শুনে আলুসাংমা শঙ্কিত হ'য়ে 
তাড়াতাড়ি বললো, “না, তাহলে আমার মা ও বাবা 
আমাকে মারবে। তারা কাজে যাওয়ার সময় 
আমাকে ভাল করে ধান পাহারা দিতে বলে গেছে। 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদন্তী (২য় খণ্ড) * ৯৮ 


এরপর টিয়ারাজা আলুসাংমাকে নানাভাবে 
অনুরোধ করতে লাগলো, কিন্তু আলুসাংমা তার 
কথায় রাজী হলো না। তার এক কথাই, টিয়াদেরকে 
ধান দিলে তার মা ও বাবা তাকে মারবে। শেষে 
যেও। তোমার মাও যদি তোমাকে পিটায় তবে 
তোমার বাবার কাছে যেও। আর যদি দু'জনেই 
পিটায় তবে আমাদের কাছে ক্রাকসিতুংবো পাহাড়ে 
চলে যেও। আমরা তোমাকে সাদরে সেখানে 
রাখবো” । 


টিয়া রাজার কথা শুনে আলুসাংমার মন গলে 
গেল। সে টিয়াদের প্রত্যেককে একটা ধানের অর্ধেক 
খেতে দিতে রাজী হলো। তার কথায় টিয়াগুলি খুশী 
হয়ে ধান খেতে বসলো। প্রত্যেক টিয়াই 
আনুসাংমার কথা মত একটা ধানের অর্ধেক খেল । 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদন্তী(২য় খণ্ড) « ৯৯ 


কিন্তু তারা ছিল সংখ্যায় অগণিত । ফলে কিছুক্ষণের 
মধ্যে তারা সব ধানগুলি খেয়ে সাবাড় করে 
ফেললো | 


এভাবে সব ধান শেষ হতেই মেয়েটি কাপতে 
কীপতে বলতে লাগলো, “সর্বনাশ! তোমরা সব ধান 
খেয়ে ফেলেছ। এখন আমার মা ও বাবা বাড়ী 
ফিরলে তারা আমাকে মারবে”। 


আলুসাংমার এই করুন আর্তনাদ শুনে 
টিয়াগুলি খুব লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলো তারা তাকে 
বললো, “খুকুমণি, তোমার মা ও বাবা তোমাকে 
মারতে চাইলে তুমি আমাদের কাছে ক্রাকসিতুংবো 
পাহাড়ে চলে যেও 1 সেখানে তুমি চারেক্‌ কেং ঞং 
এবং ক্রাকসিতুংবো ক্যালেউ ক্যালেউ' বললে আমরা 
তোমার ডাক শুনে তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে 
যাবো” | 
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এদিকে কিন্তু আলুসাংমা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই- 
অথচ পথঘাট তার কিছুই জানা নেই। ক্রমে AAI 
ঘনিয়ে এলো। সূর্য ডুবু ডুবু। এমন সময় সে 
একজন রাখালের দেখা পেল। রাখাল এই ছোট 
মেয়েটিকে দেখে কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 
কি গো বোন, তুমি একা কোথায় যাচ্ছ”? 
আলুসাংমা একটু থেমে বললো, “দাদা, আমি 
ক্রাকসিতৃংবো পাহাড়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি পথঘাট 
চিনি না। আমাকে একটু পথটি দেখিয়ে দাও” | তার 
কথা শুনে রাখালের দয়া হলো। সে আলুসাংমাকে 
দূরের একটি নীল পাহাড় দেখিয়ে দিয়ে বললো, “এ 
যে দূরে একটি নীল পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, এটিই 
ক্রাকসিতুংবো। এখানে অনেক ছোট ছোট কাটা 
গাছ দেখতে পাবে । এ পাহাড়েই টিয়াগুলি থাকে”। 
আলুসাংমা রাখালকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই পথে 
এগিয়ে চললো | যেতে যেতে তার ছোট দেহখানি 
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পথ দেখিয়ে ছোট ছোট ঝোপঝাড় এবং অসংখ্য 
টিয়ার মাঝখান দিয়ে রাজার কাছে নিয়ে গেল। 
তখন জোছনা রাত, ফুটফুটে জোছনার আলো 
টিয়াদের পাহাড়টা মনোরম করে তুলেছে । টিয়ারাজা 
তার পাত্রমিত্র এবং সভাসদ্‌ নিয়ে একটা খোলা 
উঠোনে বসেছিল। এমন সময় আলুসাংমা সেখানে 
পৌছলো। তাকে দেখে সবাই বিস্মিত হলো । 
আলুসাংমা টিয়ারাজাকে নমস্কার জানালো | 
টিয়ারাজা আলুসাংমাকে দেখে খুব খুশী হলো এবং 
হাসি মুখে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে 
বললো। এরপর সে আলুসাংমার টিয়া পাহাড়ে 
আসার যাবতীয় খোঁজ খবর নিল। সব কথা শুনার 
পর টিয়ারাজা তাকে সমবেদনা জানিয়ে বললো, 
“ঠিক আছে, এবার থেকে তুমি আমাদের সাথে 
যতদিন ইচ্ছা থাকবে ।” তারপর রাজার আদেশে 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) ও ১০৪ 


টিয়াদের সেনাপতি আলুসাংমাকে পথ দেখিয়ে 


যেতে যেতে চাদের আলোয় আলুসাংমার 
চারিদিকে অপূর্ব ফুলের সমারোহ। এমন সুন্দর ফুল 
সে জীবনেও দেখেনি | রাজপুরীর সোনার সিড়িটি 
চাদের আলোয় ঝলমল করছে। সে অবাক হয়ে 
সেদিকে তাকিয়ে রইলো । তাকে বিস্মিত দেখে টিয়া 
সেনাপতি প্রশ্ন করলো, “খুকী, তুমি কি সোনার 
সিঁড়িতে উঠবে ? না এ দূরে আরও একটি রূপার 
সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে, তা দিয়ে উঠবে?” এ প্রশ্নটি করে 
সে আলুসাংমার মনে কোন লোভ আছে কিনা 
পরীক্ষা করছিল। আলুসাংমা উত্তর দিল, “আমর৷ 
খুব গরীব। আমার মত মেয়ের সোনায় মোড়ানো 
পথে হাটা সাজে না। আমি রূপায় মোড়ানো সিঁড়ি 
দিয়ে উঠবো |” টিয়া সেনাপতি তার কথা শুনে খুব 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) * ১০৫ 


খুশী হলো। সে তাকে সোনার মোড়ানে। সিঁড়ি দিয়ে 
মণি, মাণিক্য, হীরা পান্নায় ঝলমলে। রাজপুরীতে 
নিয়ে গেল। সেখানে সাথে সাথে টিয়ারাজার ঝাঁক 
ঝাঁক দাসদাসী তার সেবায় লেগে গেল। তারা 
তাকে সোনার থালায় ভাত, সোনার খাটে ঘুম 
পাড়াতে চাইলে সে রূপার থালায় ভাত এবং রূপার 
খাটে ঘুমোবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে! । এতে তার 
নির্লোভ এবং নির্মল মনের পরিচয় পেয়ে টিয়াগুলি 
আরও বেশী উৎসাহের সাথে তাকে সোনার থালায় 
ভাত দিল। তার খাওয়ার সময় স্বয়ং টিয়ারাজা 
সেখানে উপস্থিত থেকে তাকে আপ্যায়িত করলো | 
রাত্রে টিয়াগুলি আলুসাংমাকে সোনার খাটে শুইয়ে 
দিয়ে মিষ্টি সুরে গান শুনালো। প্রতিটি গানই ছিল 
অতুলনীয়, এমন গান সে জীবনে আর কখনও 
শুনেনি। তাদের গান শুনে শুনে এক সময় সে 


ঘুমিয়ে পড়লো । 
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হঠাৎ রাত্রে সে স্বপ্নে দেখতে পেল তার মা ও 
বাবা সারা দিন অনাহারে থাকায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। 
স্বপ্নে তাদের কষ্ট দেখে তার বুক ফেটে কান্না 
বেরিয়ে এলো। সে কাদতে কীদতে এক সময় 
বিছানাটা ভিজিয়ে cea | আর তাই তার ঘুমও 
ভেঙ্গে গেল। তারপরও সে কাদতে লাগলো | 
টিয়াগুলি আশ্চর্যান্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো, 
“খুকুমনি, কীদছো কেন ?” আলুসাংমা উত্তর দিল, 
“আমি বাড়ী যাবো । আমি বাবা মার কাছে ফিরে 
যাবো ।” এতে টিয়াগুলি রাত্রে তাকে নিয়ে মহা 
সমস্যায় পড়লে! | প্রবোধ দিতে লাগলো, “লক্ষ্মী 
সোনা, এখন তুমি ঘুমোও | কাল ভোর হলে তুমি 
বাড়ী যেও। আমরা তোমাকে বাড়ী পৌছিয়ে দিয়ে 
আসবো 1” 


তাদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে আলুসাংমা আবার 
ঘুমিয়ে পড়লো। সে ঘুমিয়ে পড়তে না পড়তেই 
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টিয়ারাজার আদেশে তারা আলুসাংমার জন্য পিঠে 
বহনযোগ্য ঝুড়ি বিশেষ “কাল্লোঙ” বুনলো। তারপর 
এ কাল্লোঙে সুন্দর সুন্দর মণি-যুক্তা, হীরা-পান্না 
ঢুকিয়ে কাল্লোঙের মুখ বন্ধ করে দিল। 

পরদিন ভোর হতেই আলুসাংমা সবার কাছে 
বিদায় নিয়ে বাড়ীতে ফেরার জন্য তৈরী হলো। 
তখন টিয়াগুলি তাকে রাতে বেতের তৈরী কর৷ 
কাল্লোউটি দিয়ে বললো, “খুকুমনি, এই আমাদের 
উপহার। এখানে অনেক মূল্যবান জিনিস আছে। 
তুমি বাড়ী গিয়ে এটি খোল, মাঝপথে খুললে কিন্তু 
খুব বিপদ হবে ।” এই বলে তারা তাকে বিদায় 
জানালো | আলুসাংমা আবার সবাইকে তার শুভেচ্ছা 
জানিয়ে বাড়ীর পথ ধরলো । 


এদিকে বাড়ীতে তার বাবা ও মা তার জন্য 


সারারাত দুশ্চিন্তায় একটুও ঘুমাতে পারেনি | এতটুকু 
মেয়েটি কোথায় গেল ? বাঘ ভালুকে খেল নাকি ? 
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তাদের ধনরত্বগুলি দেখতে এল। তারা সবাই 
আলুসাংমার এই ধনপ্রাপ্তিতে খুশী Vel | কারণ তার 
মধুর ব্যবহারের জন্য তাকে সবাই ভালোবাসতো | 


শুধু একজন লোক এতে খুশী হলো না। 
লোকটা ছিল যেমনি কৃপণ তেমনি দুষ্ট, আর হাড়ে 
হাড়ে বজ্জাত। কারো ভালো সে দেখতে পারতো 
না। তার মনটাও ছিল খুবই হিংসুটে | গ্রামের কেউ 
দুর্দশায় পড়লে তাকে সাহায্য করাতো দূরে থাকুক 
বরঞ্চ মনে মনে সে খুব খুশী হতো। একবার 
অভাবে পড়ে কিছুদিন আগে আলুসাংমার মা 
আলুসাংমাকে তার কাছে কিছু ধান হাওলাত চাইতে 
পাঠিয়েছিল। তার মা মনে করেছিল, আলুসাংমার 
মত একজন ছোট মেয়ে না খেতে পেয়ে কষ্ট পাচ্ছে 
শুনলে হয়তো লোকটার মনে দয়া হবে। কিন্তু এ 
লোকটা এমনই নিষ্ঠুর ছিল যে সে নির্দয় ভাবে 
আলুসাংমাকে চুল ধরে fey হিড় করে তার ঘর 
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থেকে বের করে দিল। আর ভবিষ্যতে তার কাছে 
ধার চাইতে গেলে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবে বলেও 
শাসালো। এক্ষণে আলুসাংমার এই ধনপ্রাপ্তির খবরে 
সে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো । আর 
ভাবতে লাগলো, “আলুসাংমা যদি একটুকু মেয়ে 
হয়ে ক্রাকসিতৃধবো পাহাড়ে গিয়ে টিয়াদের কাছ 
থেকে ধনরতু আনতে পারে, তবে আমি কেন 
পারবো না ? তাছাড়া টিয়াগুলিতো এক নম্বরের 
কতগুলি বোকা পাখী ছাড়া আর কিছু নয় । ওদেরকে 
ভুলিয়ে ভালিয়ে আমি ওদের কাছ থেকে 
আলুসাংমার চাইতে বেশী ধনরত্ন সহজেই নিয়ে 
আসতে পারবো 1” 


যেই ভাবা সেই কাজ। সে নিজেই মস্ত 
একটা কাল্লোঙ বুনে ক্রাকসিতুংবো পাহাড়ে রওনা 
হলে! এবং সেখানে টিয়াদের দেখা পেল । সেখানে 
টিয়ারাজার আদেশে টিয়াগুলি আগের মতই তাকে 
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নিয়ে রাজপুরীতে রওনা হলো। যেতে যেতে সেও 
সোনার সিড়ি এবং রূপার সিঁড়ির দেখা পেল। 
এবারও টিয়াগুলি তাকে কোন সিঁড়িতে রাজপুরীতে 
উঠবে জিজ্ঞেস করায় সে সোজাসুজি সোনার সিঁড়ি 
দিয়ে উঠার প্রস্তাব করলো। এতে তার লোভী মনের 
পরিচয় পেয়ে তারা তাকে একটা আবর্জনাপূর্ণ রাস্তা 
দিয়ে রাজপুরীতে নিয়ে গেল। সেখানে সে সোনার 
থালায় ভাত খেতে চাইলে তারা তাকে একটা 
নোংরা পাত্রে কিছু এটো-বাসী খাবার খেতে দিল। 
আর রাত্রে একটা ভাজা খাটে শুতে দিল। সে রাত্রে 
কেউ তার জন্য গান গাইল না এবং কেউ তার সাথে 
কথাও বললো না। পরদিন সে বিদায় নেবার সময় 
টিয়ারাজার কাছে প্রচুর ধনরত্ব চাইল | তখন রাজার 
আদেশে টিয়াগুলি তার কাল্লোঙটি ভিতরে নিয়ে 
সেখানে মনিমাণিক্য না ঢুকিয়ে বড় বড় বিষধর সাপ 
ঢুকিয়ে কাল্লোঙের মুখ বন্ধ করে দিয়ে তার হাতে 
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সেটি তুলে দিয়ে বললো, “বাড়ী গিয়ে এটি খুলো। 
মাঝপথে খুললেই বিপদে পড়বে 1” 


সে খুশী হয়ে কাল্লোঙটি নিয়ে বাড়ীতে রওনা 
হলো। আর মনে মনে ভাবতে লাগলো, তার 
কাল্লোউ-এ হয়তো অনেক ধনরত্ব আছে। কাল্লোউটি 
ছিল বিরাট আকারের আর এর ভিতরে সাপগুলিও 
ছিল বড় বড়। তাই সে কিছুদূর হেঁটেই মাঝপথে 
ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের নীচে বসে পড়লে! | 

তখন মণিকাঞ্চনের লোভে তার মনের অবস্থা 
অবর্ণনীয়। সে টিয়াদের বারণ না শুনে 
কৌতুহলবশতঃ কাল্লোউ-এর ঢাকনা খুলতেই বিষাক্ত 
সাপগুলি কাল্লোউ থেকে বেড়িয়ে পড়লো এবং 
এগুলি তাকে ছোবল মারতে মারতে মেরে 
ফেললে! | এভাবেই সে তার হিংসা এবং লোভের 
উচিত শাস্তি পেল। এ খবর গ্রামবাসীরা জানার পর 
তাদের কেউই আর এরপর সাপের ভয়ে 
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ক্রাকসিতুংবো পাহাড়ে ধনরত্বের আশায় যেতে 
সাহস করেনি । 
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চীকমা রীপকথা 
বাপী পজ্বন্থ 


বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান 


এক যে ছিল বুড়ো আর ছিল তার বুড়ী। 
তাদের দুই ছেলে মেয়ে। মেয়ে বড়, ছেলে ছোট 
পিঠো-পিঠি দুই ভাই বোন। মেয়েটা কিন্তু বেজায় 
দজ্জাল, দুদণ্ড সুস্থির হয়ে বসতে জানেনা | এমনিতে 
মেয়েদের বড়বাড়ন্ত গড়ন, এদিকে আবার বয়েসে 
বড়; হোক না হোক ছুতো একটা পেলেই ভাইকে 
ধরে মারে। সুযোগ পেলেই ভাগের খাবার কেড়ে 
খায় ভাইয়ের হাত থেকে । সম বয়সী ছেলে মেয়ে 
প্রায় সবার সাথে “আড়ি” । কারো সাথে কিছু মাত্র 
বনিবনা নেই। হয়তঃ সবাই (মুখে হাত রেখে) ছড়া 
কেটে ‘আবা আবা' (শব্দ করে) খেলছে,- 
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“কভা জা, কভা Sk, 

নুয়া জুমত্‌ বাহ্‌ যাং। 

চাকু ন খাং ঘিলুক্‌ খাং, 

2S বদালই ঘরত্‌ যা-আ-ং।” 

তারপর সবাই যখন ‘আবা আবা' দিচ্ছে 
হয়তঃ তখন সে নিতান্ত অকারণে হাতের 
উল্টোপিঠে সামনে বসা ছেলেটার মুখে আচমকা 
দিল এক ঘা বসিয়ে। তারপর দে ছুট! দে ছুট !! 
তার সঙ্গে পারবে কে ? বুড়ো বুড়ী নালিশ শুনতে 
শুনতে হয়রান। কত মার কত পিঁটুনী- কিচছুতেই 


কিচ্ছু হয়না। যতক্ষণ পিঠে পড়ে ততক্ষণই,- 
তারপর যে কে সে-ই। 


ছেলেটা কিন্তু নেহাৎ শান্ত শিষ্ট, বোনের 
একেবারে উল্টোটি । সাত চড়ে রা কাড়েনা। খেতে 
শুতে সব কাজে সে হিসেব করে চলে । একদিন 
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দু'ভাই বোন গেছে জুমে, কিছু আনাজপাতি তুলতে | 
জুমে এসময় মেলা তরিতরকারী ফলে থাকে। 
মেয়েটি কিন্তু আনাজপাতি তুলবে কী ? কচি কচি 
সীম পেলে কচ্‌ কচ্‌ করে চিবিয়ে খায়, কচি মার্ফা 
পেলে হুড়মুড় করে চিবুতে থাকে | আর একটা পাকা 
চিনার পায় যদি ত কথাই নেই। 


ছেলেটা কিন্তু তার ধার দিয়েও যায়না । সে 
একটা কিছু পেলে ‘এটা বাবা খাবে'- আরেকটা 
পেলে “এটা মা খাবে'- বলে টুকরীতে রেখে দেয়। 
মন দিয়ে শাক্সবজি তোলে, লতা পাতার ফাকে 
ফাকে ফলমুল খুঁজে বার করে | কাজেই ফির্তি পথে 
দেখা গেল ছেলেটার টুকরি সবজি আর ফলে 
একেবারে ঠাসা আর মেয়েটার টুকরি বিলকুল 
খালি। ভাবনায় পড়ে গেল মেয়েটি 1 খালি টুকরি 
নিয়ে ফিরলে পিটুনী ত নির্ঘাৎ কপালে আছে। কী 
করা যায় £ 
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জুমের অর্ধেক পথে ছিল একটা গহীন ছড়া, 
একটা সীকোর উপর দিয়ে সেটা পার হয়ে যেতে 
হয়। সাঁকোটা ছিল আবার একটা মাত্র লম্বা গাছ, 
দু'পাশে ধরবারও কিছু নেই। এখানে এসে দুষ্ট বুদ্ধি 
খেলে গেল মেয়েটির মাথায়। মেয়েটি ভাইয়ের ভরা 
টুকরিটা আগে পার করে দিয়ে তারপর খালি টুকরি 
আর ভাইকে নিয়ে সাঁকোর অর্ধেক পথে আসতে সে 
হঠাৎ ভাইকে বল্লে- “দেখ দেখু, ওটা কী?” 


ভাই বেচারা যেই এদিক ওদিক তাকাতে 
গেছে মেয়েটি অমনি এক ধাক্কায় জলে ফেলে দিল 
তাকে “ঝ-পা-ং!'- করে। তারপর দিব্যি ভালো 
মানুষের মত ছোট ভাইয়ের ভরা টুকরিটা নিয়ে সে 
ফিরুল ঘরে। 


মেয়েকে একা ফিরতে দেখে তার মা তাকে 
জিজ্ঞেস কর্লে,- “কী রে একা কেন ? কোথায় 
রেখে এলি ভাইটাকে ?” 
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মেয়েটি নিরীহ মুখে বলে,- “কেন, এখনো 
আসেনি সে ? সে তো আমার আগেই রওনা 
দিয়েছে।” 


এখন মা মেয়েকে ভা'লোই চেনে । সে তথুনি 
বুঝে নিলে, দজ্জাল মেয়েটা নিশ্চয়ই কী অঘটন 
ঘটিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে সে খুঁজতে 
বার হল ছেলেটাকে | সেই সাঁকোর কাছে পৌছে 
দেখে নীচে একটা টুকরি ভাসছে । নীচে নেমে 
দেখে, সত্যি সত্যি তাদেরই টুকরি ওটা । এখানেই 
CAG যে কোন রকমে জলে পড়ে গেছে অনুমান 
করে সে একটা FR” (বেতের তৈরী ব্রিকোণাকৃতি 
ফাদ বিশেষ) আনতে ডাক দিল মেয়েটাকে যা'তে 
ছেঁকে তোলা যায় ছেলেটাকে | উপরে মেয়েটা না 


১। লুই- বাঁশের চ্যাছারি দিয়ে তৈরী মাছ ছেঁকে তোলার তেকোণা ঝাকা 
বিশেষ । 
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বোঝার ভান করে বলে, “কী মা! “তোলোই"২ 
আনবো?” 


“তোলোই নয়, তোলোই নয়- লু..ই!” 


“র্যা, কুলো আনতে হবে-ঃ” মেয়েটি বলে। 
আসলে এসব কিন্তু তার ফন্দি যাতে ব্যাপারটা দেরী 
হয়ে পড়ে। কারণ যতক্ষণ দেরী হয় ততক্ষণ সে 
নিরাপদ | ভাই তাড়াতাড়ি উদ্ধার পেয়ে গেলে সবই 
তো যখন তখন ফাঁস হয়ে পড়বে । মা তখন জোর 
গলায় মুখ খিচিয়ে বলে,-“লুই-লুই লু-ই ! শুনতে 
APA দজ্জাল মেয়ে ? লোহার শিক পুড়ে দেখু 
তোর কান ছ্যাঁদা করে দেব। যা’- দৌঁড়ে গিয়ে 
একখানা লুই- নিয়ে আয় ৷” 


মেয়েটি এবার এক দৌঁড়ে বাড়ী থেকে 
একখানা ‘লুই’ নিয়ে আসে। এদিকে ততক্ষণে 


২। তোলোই- ধান শুকোবার বাশের চাটাই | 
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ছেলেটাকে একটা বিরাট বোয়াল মাছ গিলে 
ফেলেছে | তখন লুই দিয়ে ছেকে বোয়াল মাছটাকে 
ধরা হল আর তার পেট কেটে বার করা হল 
ছেলেটাকে 1 ভাগ্যিস বোয়ালের পেটে গেছে, নইলে 
ততক্ষণে জলে ডুবে মরে যেত সে। 


ছেলেটা ATH পেতে তখন প্রকাশ হয়ে পড়ল 
সব কথা | তবে এরকমটা তো অনেক আগেই আঁচ 
করা গেছে। ছেলেটা যাহোক জানে বেঁচে গেছে এই 
রক্ষে! এখন নিত্যি নিত্যি মেয়েটার নষ্টামি কাঁহাতক 
আর সহ্য করা চলে ? দিন দিন তার দজ্জালপনা 
যেন বেড়েই চলেছে। তাই মা তার শাস্তির এক 
মতলব ঠাউরে নিলে ভেতরে ভেতরে | 


দিন দুয়েক পরে দেখা গেল, কিছু বাঁশ, কাঠ 
নিয়ে মেয়েটির মা কি যেন একটা তৈরী করতে 
লেগে গেছে। দজ্জাল মেয়েটি দেখতে পেয়ে 
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জিজ্ঞেস করলে তার মাকে, “কি হচ্ছে মা 
ওখানে?” 


মা বল্লে,- “তোর তো একদিন বিয়ে দিতে 
হবে, তাই তোর বিয়ের জন্য শুয়োর AACS একটা 
খোয়াড় বানাচ্ছি।” 


তারপর খোয়ারটা যখন তৈরী হয়ে গেল 
একদিন, মা মেয়েকে ডেকে বল্লে,-“দেখতো 
কেমন হয়েছে ? ভেতরে ঢুকে খুঁটিগুলো একটু নাড়া 
দিয়ে দেখ্‌, শক্ত হয়েছে কিনা ? নইলে শুয়োরটা 
আবার বেরিয়ে যাবে 1” 


মায়ের কথায় মেয়েটি যেই ভিতরে গিয়ে 
ঢুকেছে, অমনি তার মা হুড়কো ফেলে দরজা 
আটকে দিল শক্ত করে. মেয়েটা যাতে না বেরুতে 
পারে। এখানে সে থাক কিছুদিন। খোঁয়াড়ে রেখে 
দজ্জাল মেয়েটার কিছু শিক্ষা হোক, এই ছিল মায়ের 
মতলব। খিদে পেলে মেয়েটা চ্যাচায়, তেষ্টা পেলে 
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চেচিয়ে পাড়া উজাড় করে- ওর মা কিন্তু এক ডাকে 
কিছু খেতে দেয়না । কিছুটা ভূগিয়ে, কষ্ট দিয়ে 
তারপর খাবার আনে,- জল খেতে দেয়। 


মেয়েটা কিন্তু আবার সেয়ানা। একদিন সে 
ভাইকে কাছ দিয়ে যেতে দেখে ডাক দিল | তাকে,- 
“লক্ষ্মী ভাই! শোন্‌ শোন্‌, দেখে যা’- এটা কী? 


ভাই কাছে আস্তে দেখান্ধ তাকে খোঁয়াড়ের 
ভেতরে একটা “Yea? মাটিতে বাসা বেঁধেছে,- 
“এই দেখ্‌, তুই জলদি একটা দা’ নিয়ে আয় | আমি 
মাটি খুঁড়ে ঘুঙুরাটা বার করে দিচ্ছি তোকে, ভাজি 
করে খাবি 1” 


ছেলেটি বোনের কথা ভুলে একছুটে একখানা 
দা’ নিয়ে এসে দিল বোনের হাতে । তাকে আর 


৩। ঘুঙ্রা- উডূচুঙ্গা, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় এটাকে “তুর্ফুলা' 
বলে। 
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তখন পায় কে 2 AAG খোয়াড়ের বাঁধন কেটে 
মেয়েটা তখন বার হয়ে এল খোয়াড় থেকে | 


এরপর থেকে বেজায় মনমর৷ হয়ে গেল 
মেয়েটা | ভাল করে আর খাওয়া-দাওয়া করে না। 
ডাক্‌লে খায়, না ডাকলে খায় না। আগেকার সেই 
দাপাদাপি আর নেই। চুপ্চাপ্‌ বসে বসে কি সব 
ভাবে, কারো সাথে বিশেষ কথাই বলে না । একদিন 
সে দেখতে পেল পশ্চিম দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে 
বাগী উড়ে আস্ছে। এরা একজাতের অতিকায় 
পাখী, ফি বছর এসময়টার পশ্চিম দিকের দেশ 
থেকে ঝাঁকে ঝাকে এ দেশে উড়ে আসে । বহুদূর 
থেকে তখন এদের উড়ার CH শো শব্দ শোনা যায়। 
পাঁচ ছয় মাস থেকে শীত আগমনের সাথে সাথে 
এরা আবার ঝাঁক বেধে উড়ে যায় নিজেদের দেশে | 
এই পাখীদের স্বভাব হল, পথে যদি কোন গ্রাম 
পড়ে, গায়ের উদ্ধাকাশে এরা বেশ কয়েকবার 
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চক্রাকারে ঘুরতে থাকে | চাকমারা একে বলে “পুকুর 
দেওয়া” | এজাতের পাখী এখন আর দেখা যায় না। 


মেয়েটি মাথার উপর বার্গাদের ঘুরতে দেখে 
মিনতি করে বলে,- “ও WA! মরেহ্‌ দুয়া ফেলেই 
দি য! (ওগো বাগী! আমাকে পাখনা দিয়ে যাও) 


তার কাকুতি মিনতিতে কোন কোন বাগী 
দয়া করে হয়তঃ একটা দুটো পালক দিয়ে যায় 
তাকে | সেগুলো সে কুড়িয়ে রাখে, তারপর আবার 
পরের দলের আশায় চেয়ে থাকে আকাশের দিকে । 
তার আর নাওয়া নেই খাওয়া নেই, সব সময় সে 
বসে থাকে বার্গীদের পথ চেয়ে আর যারা যায় 
তাদের কাছেই পাখনা চেয়ে রাখে । এমনি করে সে 
বেশ কণ্টা পালক পেয়ে গেল বাগাদের কাছে। 
এখন একটা AD পেলেই হয়, সেগুলো জোড়া দিয়ে 
নিজের জন্য দুটো পাখনা বানিয়ে CAS 
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তখনকার দিনে একট! সুঁচ পাওয়া কি আর 
সোজা ? সাত ঘর ঘুরে যদি একটা সুঁচ মেলে! তাও 
বাপের কাছে গেলে বলে “মায়ের কাছে যা'- মাকে 
বল্লে বলে, ‘বোনকে বলে দেখ ।’' এমনি করে 
হরেক জনের কাছে ধর্ণা দিতে দিতে কপাল গুণে 
মেয়েটি একসময় পেয়ে গেল একটা সুঁচ। তখন সে 
পালকগুলো গাঁথতে লেগে গেল একমনে ৷ অসীম 
ধৈর্য্য নিয়ে সে পাখ্না বোনে। খাবার সময় হলে 
ডাকলে গিয়ে খেয়ে আসে, শোবার সময় শোয়। 
বাকি সময়টা সেলাই করে চলে ঘাড় গুঁজে- যতক্ষণ 
না বেলা ডুবে যায়- যতক্ষণ না চোখে CHATS পায় । 


তখনতো আর এখনকার মত আলোর ব্যবস্থ। 
হয়নি। 


পালক গাঁথতে গাথতে কত দিন গেল, কত 
মাস গেল তার কোন লেখাজোকা নেই। তারপর 
একসময় সুন্দর দু'খানা বারগীদের পাখনা তৈরী হয়ে 
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গেল। তখন আবার বাগীদের ঘরে ফেরার পালা 
শুরু হয়ে গেছে। মাথার উপর বার্গীদের ঝাঁক ঘুরছে 
দেখে মেয়েটি তাড়াতাড়ি পাখনা দুটো গায়ে চড়িয়ে 
উড়াল দিয়ে উঠল আকাশে । ডাক দিয়ে বল্ল 
মাকে,-“ওমা! মুই যাঙর্- যাঙ-র!” (মাগো আমি 
চলে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি ৷) 
মা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দেখে, মেয়েটা 
সত্যি সত্যি আকাশে উঠে গেছে। ভয়ে ভাবনায় 
তখন সে ডাক দিল মেয়েকে, “ও ঝি! আয়, ফিরি 
আয়!” (মেয়ে আমার আয়, ফিরে আয়!) 
মেয়েটি তখন আরো উপরে উঠে গিয়ে বল্ল 
মাকে, 
“শুগোর গরাৎ থোয়্যছ, 
ভাত মাগিলে ন দ্যছ, 
পানি মাগিলে ন দ্যছ, 
ও মা! মুই যাঙ্র যা-উ-র....!” 
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এবার মা মুষড়ে AV] একেবারে | হাজার 
হোক মায়ের প্রাণ; -ধিঙ্গি হোক, দজ্জাল হোক, দশ 
মাস দশ দিন পেটে ধরেছে সে - এদ্দিন খাইয়ে 
দাইয়ে মানুষ করেছে - মেয়ে চলে যেতে সেও আর 
শোকে । মেয়ের কথাই খালি মনে পড়ে। মেয়ের 
ভাবনা ভাবতে ভাবতে সেও কাহিল হয়ে গেল 
একেবারে | তারপর বহুদিন বহু মাস পরে আবার 
একদিন বাগী দেখা দিল আকাশে । মেয়ের মা ছুটে 
বেরিয়ে এসে বাগাঁদের বল্ল ডেকে- 


“কচুপাদা সোনাপানি, 
বাগী এথন্‌ আহ্বাল্‌ দি- 
ও বাগী । ম fata আঘেনি 2” 
[কচু পাতায় সোনার জল, 

বাগী আসে দলে দল। 

ওগো বাগী । 
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মেয়ে আমার আছে কী 2] 


আসার সময় পিঠে করছে তোমার মেয়ে এখানে 
আসবে বলে |” 


শুনে প্রাণ এলো মায়ের ধরে। কিছু দিন পর 
আবার যখন শৌঁ শোঁ বাগী ওড়ার আওয়াজ শোনা 
গেল আকাশে, মেয়ের মা ছুটে বেরিয়ে এল আর 
বার্গীদের ডেকে বলল- 


“ও বাগী 1 লং লং। 

মঝিব এঝের নি - 
সাঙু পারি দ্যং।” 
[ওগো বাগী । 

মেয়ে আমার আসে কী 
সিড়ি পেতে দি] 
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ee 


বার্গারা বলল ”ও এঝের এঝের 1 এক 
পইধা লাম্যে” (আসছে আসছে এক পইঠে সিঁড়ি 
নেমেছে 1) 


এমনি করে আকাশে এক ঝাঁক বাগী দেখা 
দেয় আর সেই সাথে মেয়ের মা বাইরে ছুটে এসে 
ওদের জিজ্ঞেস করে, 
“ও বাগী! লং লং! 
ম ঝির এঝের্নি - 
সাঙু পারি দ্যং।” 
আর বার্গীরা কেউ বলে,- “আসছে আসছে, 
সে দুই পইঠে”_ কেউ বলে, চার পইঠে 1” আরেক 
দল বার্গী বলল, আসছে, আসছে সে রওয়ানা 
দিয়েছে এই বার এলো এলো বলে ।” 


মহা আহ্‌লাদে মা তখন মেয়ের পথের দিকে 
চেয়ে রইল আকাশ পানে মুখ করে | অবশেষে দেখা 
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টি, “পাল পরল পপ 2০৩ 


গেল একপাল বার্গীর সাথে তার মেয়ে উড়ে 
আসছে | বাগীদের সাথে থেকে থেকে সেও দেখতে 
প্রায় বাগীদের মত হয়ে গেছে। মেয়েটির মা বাবা 
ছোট ভাই মহাখুশী এদ্দিন পর তাকে দেখতে 
পেয়ে | ছেলেটা আহলাদে নাচতে লাগল আর 
হাতছানি দিয়ে দিদিকে ডাকতে লাগল,-” আয় 
দিদি । জলদি নেমে আয় |’ 


মেয়েটি কিন্তু মাটিতে নামেনা ৷ মা বাবাকে 
বলল ডেকে,- তোমাদের জন্যে এক হাড়ি মিষ্টি 
SAMY” এনেছি। নাও, ভেতরে এসে ধর, আমি 
চাল ফুড়ে নামিয়ে দিচ্ছি। সবাই ভাগ করে খাও | 
তবে খবরদার, চুপি চুপি খেতে হবে ঘরের দরজা 
জানাল! সেঁটে দিয়ে, যাতে না কেউ দেখতে পায়।” 


8 | জগরাহ্‌- বিনি চালের অপরিশ্রুত মদ, হাঁড়ি নিংড়ে খেতে হয় আর 
খুব মিষ্টি ৷ 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদন্তী(২য় খণ্ড) * yoo 


তখন বুড়ো বুড়ী আর ছেলেটা তিন জনে 
ঘরে গিয়ে জগরার হাঁড়িটা নামিয়ে নিল আর দরজা 
জানালা Sel করে আটকে দিয়ে “জগরাহ্‌ খেতে 
বস্ল। বুড়ো প্রথমে বলে যেই হাড়িটার মুখ খুলে 
দিয়েছে, ওরে বাব্বা! একী ? কোথায় জগরাহ্‌ ? 
এক ঝাঁক ইয়া বড় বড় ভীমরুল cat বোঁ হাড়ি থেকে 
বেরিয়েই মুহুর্তে ছেকে ধরল এসে | তখন বাপ-রে। 
মা-রে! ‘বলে যে যেদিকে পারে দে-দৌড়! কিন্তু 
কোথায় আর পালাবে ? ওরা নিজেরাই ত সব দরজা 
জানালা আগে থেকেই আটকে দিয়ে রেখেছে। 


এতক্ষণে ওরা মেয়েটার শয়তানি হাড়ে হাড়ে 
টের পেয়েছে। বেজায় ভীমরুলের কামড় খেতে 
খেতে অন্ধকার ঘরে ওরা দরজ। হাত্ড়ে ফিরতে 
লাগল আর “মাগো”! বাবাগো!'_ বলে ত্রাহি ত্রাহি 
ডাক ছাড়তে লাগল । এমনি দাপাদাপি করতে বুড়ো 
একসময় হঠাৎ একখানা দরজা পেয়ে গেল আর 
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এক ঝটকায় BOTS টেনে খুলে বাইরে বেরিয়ে 
এল। সাথে সাথে Wi আর ছেলেটাও ছিট্‌কে 
বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ততক্ষণে মেলাই 
ভীমরুলের কামড় খেয়ে সবার গাল মুখ ফুলে ঢোল 
হয়ে গেছে। এক একটা চোখ ফুলে কেউ আর 
দেখতে পায়না । মেয়েটা তখন চালের উপর দিয়ে 
চক্কর দিয়ে দিয়ে উড়ছে আর তাদের নাকানি দেখে 
হাত তালি দিয়ে বলছে, “কেমন মজা! কেমন 
মজা!” 


হুলের জ্বালায় আর মনের দুঃখে বুড়ী শাপ 
দিল মেয়েকে'_ 


“ও ঝি! তুই উত্তে উত্তে 
দুয়া ছিনি মরিচ্‌”! 


[মেয়ে তুই উড়তে উড়তে পাখনা ছিড়ে 
মরিস্‌! 
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মেয়েটি পাল্টা শাপ দিল তার মাকে,- 
“ও মা! তুই সুদা FICS কাত্তে 
তাৰুয়া ফুদেই মরিচ”! 
[ ও মা তুই সুতা কাট্তে কাট্তে টাকু গাঁথা খেয়ে 
মরিস্ |] 


মায়ের অভিশাপটা কিন্ত ফলে গেল আর এক 
ভাবে | তখন থেকে ফী বছর বার্গীরা যেখানেই AS 
তাদের একজনকে রেখে আসতে হয় সেখানে। 
এখন বার্গীরা হলো মাছ খেকো জাত | এরা শুধু মাছ 
খেয়েই বাঁচে । কিন্তু এদের মাছ ধরার কায়দাটা 
একটু TGS | এরা একা একা মাছ ধরতে জানে 
না। দলের সবাই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যায় আর 
লাগালাগি পাখ্না ছড়িয়ে মাছ তাড়িয়ে নিয়ে যায় 
বিলের কোন এক কোণে তারপর সবাই গপাগপ্‌ 
মাছ গিলে খায় যে যতটা পারে। বার্গীরা যাকে 
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পেছনে রেখে যায় সে আর একা মাছ ধরতে 
পারেনা, কাজেই না খেয়ে তার প্রাণ যায়। 


এভাবে ফী বছর একটা বাগীকে অন্ততঃ প্রাণ 
দিতে হয়, - বুড়ির অভিশাপে কিনা কে জানে । 
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ত্রিপুরা heise 
কলাবতী কন্যা 
শোভা ত্রিপুরা 


এক দেশে ছিল এক মস্ত বড় জমিদার--। 
তার ছিল পাঁচটি ছেলে । চার ছেলের ছিল সুন্দর চার 
বউ--। ছোট ছেলেটি ছিল সবচেয়ে সুন্দর অথচ 
ভীষণ অলস | এতো অলস যে শুয়ে বসেই তার দিন 
কাটে। এমনকি কলাটি পর্যন্ত খোসা ছাড়িয়ে খেতে 
পারে না | তবু চার বৌদির বড় আদরের দেবর ছিল 
সেই ছোট কুমার--। 


একদিন বড় বৌদি ঠাট্টা করে বললো-। ইস্‌ 
আলসে ছোট কুমারের ঘরে কোন মেয়েই 
আসবেনা | আমার ভীষণ দুঃখ লাগছে। 
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ছোট কুমার খাটের পাশেই বসেছিল পা 
ঝুলিয়ে বড় বৌদির কথায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে 
ছুড়ি বললো-। 


কি! আচ্ছা দেখে নিও, বড় বৌদি আমার 
বউ সবচাইতে সুন্দর হবে। যেই বলা সেই কাজ | 
ছোট কুমার জুমের একটা সুন্দর ফল একটা বেতের 
ছড়ি, একটা চকচকে ধারালো! ছুরি আর থু নিয়ে বের 
হলো বউ খুজতে | 

সুন্দর সূর্যটা সোনালী আলো ছড়িয়ে পূর্বের 
আকাশ থেকে তখন মধ্য গগনে বিরাজ করছে। 
ee, | অনেক উচু পাহাড়, পাথরের বড় বড় 
চাই পেরিয়ে ছোট কুমার হাঁটতে লাগলো৷- ঘন 
নিবিড় বনে গাছগুলি মাথা তুলে দীড়িয়ে আছে। 
ছোট কুমারের সুন্দর স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ভরা মুখখানা 
রোদে টক্টকে লাল দেখাচ্ছে-। সে পিপাসায় 
কাতর হয়ে বসে পড়ল একটা বড় গাছের তলায় | 
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ঝিরঝিরে বাতাসে চোখে কেমন একটা ঘুম ঘুম 
আবেশ । হঠাৎ একটা হলুদে পাখী গাছের শাখায় 
ডেকে উঠলো- কুমারের তন্দ্রা ভাব কেটে গেল --- | 
দৃষ্টি চলে গেল একট! জুমের মাচান ঘরে। রিনাই 
পরা সুন্দর একটা মেয়ে খোঁপায় অজস্র বুনোফুল 
মাথায় একপাশে বসে সুতা কাটছে। চরকার য্যানর 
ঘ্যানর শব্দ ক্রমশঃ যেন ছোট কুমারকে আকর্ষণ 
করছে। তার চোখ দুটি ব্যাকুল প্রত্যাশায় fos fos 
করে উঠলো । সে কাছে গিয়ে বললো, ওগো সুন্দরী 
আমাকে কি একটু পানি দেবে? 

বা! দেব না কেন ? তুমি বসো। মেয়েটি 
ফিক করে হেসে ভেতরে চলে গেল। হায়! ছোট 
কুমারের মন বিষগ্রতায় ভরে গেল। যে মেয়েটিকে 
দূর থেকে এত সুন্দর দেখেছিল তার সবকটি দাঁতিই 
পোকায় খাওয়া । মেয়েটি পানি এনে দিল। ছোট 
কুমার পানি খেয়ে আবার পথ চলতে লাগল- 
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যেতে-যেতে-যেতে অনেক পথ পেরিয়ে একটা 
পাড়ায় এসে পড়লো । কুকুরগুলি নবাগত অতিথিকে 
দেখে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার জুড়ে দিলো | ছোট 
কুমার প্রথমে একট! বাড়ীতে উঠে তামাক খেতে 
চাইল। সেখানেও একটা মেয়ে পানি তুলছে। তার 
রূপার অলঙ্করগুলিতে রিনি ঝিনি শব্দ হচ্ছে। বুকের 
রিমাই ভেদ করে দেখা যাচ্ছে তার দেহ সৌষ্ঠব। 
মসৃণ সিক্ত কুন্তল রাজি পিঠের উপর দুলছে। কুমার 
ভাবল | 

চমৎকার মেয়েটি, এবার এখানেই থাকবো । 
ওরা খুব আপ্যায়ন করলো । মেয়েটির বাবাকে 
বলল- আমি একটি সুন্দর মেয়ে খুঁজছি। যদি তেমন 
একটা মেয়ের সন্ধান পায় তাহলে ঘর জামাই 
হিসেবে থাকবো । বুড়ো খুব খুশী হলো। মেয়ের 
বৌদিরা এনে দেখাল মেয়েটিকে- হা কপাল! ভাল 
করে দেখে ছোট কুমার দীর্ঘশ্বাস ফেললো | ভগবান, 
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এত ফর্সা মেয়েটির চোখ একটা Cat | ছি! ছি! এই 
মেয়ে সে বিয়ে করবে না। কিছুক্ষণ পরেই সে 
বিদায় নিয়ে চলো গেল ---- - | 


পাড়া শেষ হয়ে এলো প্রায়। সূর্য অস্তাচলে। 
আবীরের রঙ গাছের শাখায় শাখায়। পাখীরা নীড়ে 
ফিরে যাচ্ছে। দিগন্তে রঙিন মেঘের ভেলা । ছোট 
কুমারের মন অবসাদে ভরে গেল। তার খ্ুং এর 
কলা পাতায় মোড়া ভাতগুলো খুলে দেখলো পিঁপড়ে 
ধরেছে। সে রাগে দুর করে ফেলে দিল। 


সামনে একটা কলা বাগান। ছোট একটা 
মাচান ঘর। পাশে শাক-সবজি বাগান। মাচানের 
উপর একটা মেয়ে শুকনো ধানগুলি তুলছে। একটা 
কার্লং-এ। এক মুহুর্ত মাত্র। ছোট কুমার থমকে 
দাঁড়াল | মেয়েটিও চমকে মুখ তুলে তাকাল | আহা! 
যেন স্বর্গের দেবী। চোখে বিদ্যুতের চমক । অনিন্দ্য 
সুন্দর মুখশ্রী । চারপাশ তার রূপে আলোকিত 1 ছোট 
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চে টাটা ছাতা হা; 


কুমার অস্পষ্ট আবেগে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলো । এই 
শোনো--। 

মেয়েটি নিমেষে কলা বাগানের মধ্যে হারিয়ে 
গেল। ছোট কুমারের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি চারপাশে 
ব্যাকুল হয়ে একজনকে খুঁজতে লাগলো । কোথাও 
না দেখে সে এ ঘরটার মাচানের উপর বসলো । এ 
বাড়ীর মালিক কুশলাদি জিজ্ঞেস করলো- তখন 
চারপাশে আবছা অন্ধকার। আকাশে দু'একটা 
তারকা RAS করছে। 


আশ্চর্য অবসাদে ছোট কুমার ক্লান্ত হয়ে গেল 
তার তৃষিত ব্যাকুল হৃদয় একজন, কেবল 
একজনকে খুঁজতে লাগলো | 

ঘরের বুড়ো লোকটিকে বললো, আজ রাতে 
আমি আপনাদের ঘরে একটু ঘুমোতে চাই। কাল 
ভোরে হাটবো আবার। কিন্তু আমার এই 
জিনিসগুলো একটু যত্ন করে রেখে দিন। এ বলে 
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সে তার বেতের ছড়ি, Qe, ছোট ফলটি আর ধারালো 
ছুরিখানা ভাল করে রাখতে বলে দিলো । 


খাওয়া দাওয়ার পরে ভালোভাবে থাকার 
ব্যবস্থা করে সবাই যে যার ঘরে ঘুমোতে গেল | রাত 
বাড়তে লাগলো, ছোট কুমার শিয়ালের চিৎকার, 
বাদরের লাফালাফি, ঝি fa পোকার মিষ্টি গান 
শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লো | 


সকালে অদ্ভুত একটি প্রশান্তি নিয়ে সে ঘুম 
থেকে জাগলো, বৃদ্ধকে বললো- আমার জিনিসগুলি 
দিন, আমাকে যেতে হবে। বৃদ্ধ ভিতরে গিয়ে 
দেখলো কিছুই নেই। বউয়ের! রান্নার সময় ছড়িটা 
ভুলেই চুলোয় দিয়েছে আর ফলটা রান্না করে 
ফেলেছে। ছুরিটাও হারিয়ে ফেলেছে। ওটা পাওয়া 
যাচ্ছে না আর। ছোট কুমার ক্ষেপে উঠল | আপনারা 
আমার সব জিনিস নিয়েছেন ভালো হবে না- সত্যি 
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৮ ooo am. 


ভালো হবে না। হয় আমার জিনিসগুলি দিন নতুবা 
এ বাড়ীর মেয়েকে দিন। 


বৃদ্ধের মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে । অতিথি 
বেজার হলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। অগত্যা বড় 
শুকরের মাংস দিয়ে ভোজ দিলেন পাড়ার 
লোকদের 1 ছোট কুমারকে যাওয়ার সময় একটা 
কলার থোর হাতে দিয়ে বললো । এই আমাদের 
একমাত্র মেয়ে কলাবতী। খবরদার রাস্তায় এর 
পাপড়িগুলো খুলো না যেন। 

ছোট কুমার খুব খুশী হলো। সে সবাইকে 
প্রণাম করে নাচতে নাচতে পথ চলতে লাগলো | 
বেলা বাড়তে লাগলো । কৌতূহলে এক একটা 
পাঁপড়ি ছিড়ে ছিড়ে অবশেষে দেখলো ঠিকই 
কলাবতী কন্যা! অপূর্ব আলো ছড়িয়ে সামনে 
দাঁড়িয়ে। 
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সে ভয়ে বললো কুমার আমার তেষ্টা 
পেয়েছে। ছোট কুমার কলাবতীকে রেখে ছুটল 
পানির খোৌঁজে---| অনেক দূরে ছোট ঝর্ণা তির তির 
করে বয়ে যাচ্ছে তার ছোট্ট স্রোত ধারা স্বচ্ছ জল। 
পাতায় করে পানি নিলো কুমার । এদিকে বেলা ডুবু 
UI | কলাবতী কন্যা ভয়ে অস্থির | সে একটা গাছের 
তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে থাকতো এক ডায়নী 
বুড়ি। সে দেখলো কলাবতীকে ৷ মুলার মতো দাঁত 
বের করে খানিকটা হাসলো । 

- হি-হি-হি- তুই কেরে আমার আস্তানায়? 

- আমি ছোট কুমারের নতুন বউ | 

- বটেরে তোকে আমি খাবো। 

- দোহাই আমাকে খাও | কিন্তু আমার দু'টো 
ছোট আঙ্গুল এ ঝর্নায় ফেলে দিও- ভয়ে কাঁপছে 
কলাবতী- ডায়নী কলাবতীকে খেয়ে বউ সেজে 
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৭৪ ০ (ob ৮১)18/৯১৫] ১৯৮, (1৬৯15) ‘holt tala 


Az) ১০৬ Shite soph ওই frie BIBS ই] 
BLP ৬০৩) ৮০৯৩, leh ae) | 81051 28 2৩) 
22১0 0 ই ৯৮211 ala) | 1911৮ 14২১)? 
1141৮) চাল | ইহ lah ৫19 112৯ 
১121 sk) ৮21৬০ gale gale 1০৬২৮ 

| Galle 1021 1১11১ 1৬), pla 
৮2149 | ইট be) Ib) ABI. lable Jak) 
ib ED | 5280 Ek 01৮ Bilal BUS | Blk ১০৪ 
RIDA) ৪৫] Bie ala) | ৮০৬ 1211৯ lle BA 
"Mlle dolls ৬০৮ “ke ৮১০৪৮ ala) [fed] 1৩ oh 
1১৬ 2৬০ 825 ৯৪০৮ গু) | Billets Bh 
| 151 105199 1৩012) AS 10২৮7 | ই! 102 
1515) 30৯. lille এ এই) 11052 20৮] 9০18 
৮০৩১ 1 lll bjls BIA 1015 ৬১১ 
১11 এ[ ই) | 1৯ 15৮) 05297 15180219110) 


মাছগুলিকে। মাছগুলি খেলা করে কুমারের সাথে। 

- জানি না। বিষাদ কণ্ঠ বেজে উঠে ছোট 
কুমারের | আমরা কলাবতীর দুটো ছোট আঙ্গুল। 
ঘরে তোমার ডায়নী বউ। ছোট কুমার কেন তুমি 
রাস্তায় কলার থোরটা খুললে ? 

ছোট কুমারের চোখে জল, কেবল জল সে 
জল ঝর্ণার সাথে মিশে যায়। মাছগুলি খেলে ছুটাছুটি 
করে সে জলে। 
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চাঁক বীপকথা 
লিকচেঙত্রে 
শ্যান থোয়াই 


পৃথিবী সৃষ্টি থেকে সাত সমুদ্র তের নদীর 
সাত কন্যা আছে বলে চাক উপজাতীয়দের বিশ্বাস | 
এই সাত সমুদ্র কন্যা পৃথিবীর সাত সমুদ্র তের 
নদীর পাহারাদার। এই সাত সমুদ্র কন্যার মধ্যে 
জ্যেষ্ঠা কন্যা হলো HA | কাংশার পুরো নাম হলো 
ছাবা Bey | চাক ভাষায় “ছবা” শব্দের অর্থ দাঁত 
“ছাবাকাং” এর অর্থ হলো দাঁতের মাড়ি আর “শা” 
অর্থ হলো লাল অর্থাৎ কিনা দাতৈর মাড়ি (যার) 
লাল। এই সাত সমুদ্র কন্যার মধ্যে ছাবাকাংশা 
হলো সবচেয়ে দুর্দান্ত আর সাহসী । তার কোন 
মায়া মমতা নেই। গাছপালা পশুপাখী যা পায় তাই 
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খেয়ে ফেলে । তার হাতে পড়লে আর কোন রক্ষা 
নেই। ওরা যেমন সমুদ্র কন্যা ঠিক তেমনি মেজাজও 
WAY তরঙ্গের মত। সমুদ্র যেমন কেবলই পৃথিবীকে 
গ্রাস করতে চায়, ঠিক তেমনি তারাও গ্রাস করতে 
চায় একে একে সব কিছু ৷ ছাবাকাংশার এক একটা 
চোখ অন্ততঃ পক্ষে এক একটা থালার মত বড় আর 
টকটকে লাল। তার এক একটা বাহু কলা গাছের 
মতো | আর তার মুখ থেকে সব সময় বের হতো 
হতো ধোঁয়া আর আগুন। এক দিন মানুষের 
রক্তমাংস দিয়ে ছাবাকাংশা তার ছোট বোনদেরকে 
খাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলো | 


সেই গ্রামে অতি সৎ দুই বুড়ো বুড়ী ছিল। 
তারা ছিল খুবই গরীব। তাদের সোনার টুকরার মত 
সাতটি ছেলে আর হীরের টুকরোর মত একটি মেয়ে 
ছিল। নাম তার লিকচেঙব্ে। লিকচেওব্রেকে সবাই 
আদর SACS! | সবাই ভালবাসতো । এদিকে দিন 
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যাচ্ছে মাস যাচ্ছে, বুড়ো বুড়ীর জীবন প্রদীপও 
আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের 
কাউকে কোন কিছু দিতে পারেনি | তা না পারুক, 
বুড়ো Wl দু'জনে ভেবে পাচ্ছে না কি করে অন্ততঃ 
ছেলেমেয়েদেরকে শহরে নেয়া যায় | তখনকার দিনে 
শহর বলতে বুঝাত ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা বা 
বাজার । একদিন বুড়ো Ge ঠিক করলো 
লিকচেঙবেকে বাড়ীতে রেখে সাত ছেলেকে নিয়ে 
শহরে যাবে। পরদিন সকালে শহরের অভিমুখে 
যখন তারা রওনা হবে তখন লিকচেঙব্রেও যাবার 
₹ জন্যে বায়না ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে লাগলো । 

সাত ভাই আর মা বাবা অনেক করে বুঝিয়ে, 
তাকে অনেক জিনিসের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ীতে 
রেখে গেলো । যাবার আগে বলে গেলো- “আমরা 
আংটি, চকচকে সোনার মতো জামা কাপড় আর 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) * ১৫৪ 


সোনার পুতুল নিয়ে আসবো । আরো বলে গেলো- 
সাতটি দরজা বন্ধ করে সাবধানে থাকিস্‌ । আমরা 
ফিরে এলে তোকে ভাকবো- 


“লিকচেঙুব্রে লিকচেঙৰ্রে 
আনো আবা আপারাখ 
CSE CAL আহাপওয়াডে ; 
ধঝিক পেংছা, নাতং 
নাদিং, ছেংছেং নাবেংনেং 
আহা পওয়াঙে দেখ 1 
অনুবাদ- “লিক্চেঙবে- লিক্চেওরে 
মা বাবা ভাইরা 
এসেছি দরজা খোল 
তোমার জন্য চুড়ি এনেছি 
কানফুল এনেছি, থামি এনেছি 
সব এনেছি দরজা খোল ॥” 


[থামি- নিম্নাঙ্গে পরনের স্কার্ট বিশেষ] 
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এই বলে তারা শহরের দিকে চললো। 
নিরুপায় হয়ে লিকৃচেঙব্রেকে মা ভাইদের কথা 
রাখতেই হলো | খুবই ভয়ে দিন কাটে iA | একা 
থাকাতে লিক্চেওবের ক্ষিদে পাচ্ছে না। এদিকে 
সমুদ্রকন্য। কাংশাও আজ সপ্তাহ খানেক যাবৎ কোন 
খাবার পাচ্ছে না। তাই ক্ষিদের জ্বালায় খাবার 
সন্ধানে বের হলো- সে ঘুরতে ঘুরতে লিক্‌চেঙবের 
অজান্তে তার ঘরের কাছে এসে পৌছলো। কাংশা 
দেখে কি, ঘরে কেউ নেই; আছে শুধু লিক্চেঙবে। 
কত সুন্দর | আর কত সুশ্রী । লিকচেঙবেকে দেখে 
লোভে কাংশার চোখ Des করে উঠলো; কিন্তু 
তাকে পাওয়া যায় কি করে ? মাঝখানে যে সাত 
দরজা বাঁধা। কাংশা তাই কি করে সুন্দরী 
লিকচেঙব্রেকে নেওয়া যায় ভাবতে লাগলো | 
কিছুক্ষণ ভাবতেই সে লিকচেওব্রের মা বাবাদের 
শেখানো বুলি দরজা খোলার সঙ্কেত জানতে 
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পারলো | তখন আর তাকে পায় কে ? প্রথম দরজার 
কাছে গিয়ে কাংশা তখন লিকচেঙব্রের মা বাবাদের 
গলা নকল করে লিকচেউব্রেকে ডাক দিল- 


“লিকচেুব্রে লিকচেঙবে- ইত্যাদি | 


সত্যি সত্যি মা বাবা আর তার ভাইরা 
ফিরেছে মনে করে লিকচেঙবে তখন খুশীতে 
লাফাতে লাফাতে দরজা খুলতে গেল। একটি দুটি 
করে পাঁচটা দরজা খোলা হয়েছে, আর মাত্র দুটি 
দরজা খোলা বাকি- লিকচেওবে খুশীতে থাকতে না 
পেরে ওরা তাকে কি কি জিনিস এনে দিয়েছে 
দেখতে “মরুহুং' অর্থাৎ বেড়ার মাঝখানের ফুটোয় 
চোখ লাগাল। কাংশাকে দেখেই তখন তার ভয়ে 
প্রাণ উড়ে গেল। কি করবে সে এখন ? কোথায় 
যাবে, কোথায় পালাবে ? কি করে এই ভয়ঙ্কর 
ংশার হাত থেকে তার প্রাণটা বাচে। লিকচেঙবে 
দেখতে পেল ঘরের এক কোণায় খালি একটা 
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তারাপেক' অর্থাৎ তুলোর খাঁচা জাতীয় জিনিস 
রয়েছে, তাড়াতাড়ি সেটা মাথার উপর উপুর করে 
ভেতরে লুকিয়ে রইল। 


পাঁচটা দরজা খোলার পর আর খুলছেনা 
দেখে কাংশা অধৈর্য হয়ে গেল। সেও বেড়ার ফুটো 
দিয়ে চোখ লাগিয়ে দেখতে পেল ভেতরে কেউ 
নেই ৷ খালি বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে; কিন্তু সে নিজের 
চোখে দেখেছে একটু আগে লিকচেঙবেকে। সে 
আর যাবে কোথায় ? কাংশা তাই তাড়াতাড়ি দরজা 
খুলতে গেল। বাকী দু'টো দরজা খুলতে তাকে 
বিশেষ বেগ পেতে sar কিন্তু কোথায় 
লিকচেঙবে £ অনেকক্ষণ এদিক সেদিক খোঁজার পর 
ংশা উল্টে রাখা তুলোর খাঁচাটা দেখতে পেল। 
ওটার ভিতরে লিকচেঙবে তখন ভয়ে থর্‌ থর্‌ করে 
কাপছে। এটার মধ্যে লিকচেউবে লুকিয়েছে সন্দেহ 
করে কাংশা “তারাপেক'্টা উল্টে দিয়ে দেখল, 
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ভেতরে লিকচেঙুব্রে ভয়ে কুঁকড়ে গোল হয়ে আছে। 
এক গাল হেসে কাংশা তখন লিকচেউব্রেকে বাসায় 
ধরে নিয়ে এলো । আসার সময় বাড়ীর সব দরজা 
সে আবার আগের মত বন্ধ করে দিয়ে গেল। সুন্দরী 
লিকচেঙবেকে নিয়ে বাড়ী পৌছলে কাংশা তাকে 
সাতটি লোহার দরজা দিয়ে বন্ধ করে রাখল। 


এখন এক সুন্দরীকে পাওয়া গেলো । এখন 
কি করবে একে দিয়ে ? মনে পড়লো- তার ছয় 
বোনকে এক সময় সে মানুষের মাংস দিয়ে 
ভুরিভোজ দেবার দাওয়াত দিয়ে রেখেছে । তাই সে 
তার ছয় বোনকে ডেকে আনতে তাদের বাড়ী রওনা 
দিল। যাবার আগে সে (কাংশা) লিকচেওবের জন্য 
দুধ ভাত আর আখের রস দিয়ে গেলো। কিন্তু 
অভাগিনী লিকচেঙব্রে খাবে কি? ভয়ে ভাবনায় 
তখন তার খিদে তেষ্টা সব দূরে চলে গেছে। 
সেগুলো সে মুখেও তুলতে পারলো AT । 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদস্তী(২য় খণ্ড) e ১৫৯ 


এই দিকে কাংশার বোনদের বাড়ী যেতে 
আসতে অন্ততঃ দুই তিন দিন সময় লাগে। এই 
ফাকে এবার সুন্দরী লিকচেওব্রের কপাল. খুলে 
CATT | একটা মস্ত বড় ইঁদুর এসে তাকে বললো- 
“দিদিমনি তুমি যদি আমাকে তোমার দুধ ভাত আর 
আখের রস খেতে দাও তাহলে তোমাকে আমি 
বাঁচাবো”। খুশীতে লিকচেঙব্রে তখন আখের রস 
আর দুধভাত তাকে দিয়ে দিল। ইদুরটাও পেট ভরে 
খেয়ে ধীরে ধীরে সাতটা লোহার দরজ। কাটতে 
আরম্ভ করলো | 

দু'দিন পর লিকচেউব্রের মা-বাবা আর তার 
সাত ভাই বাড়ী এসে পৌঁছল । দরজা খোলার জন্য 
তারা লিকচেঙব্রেকে ডাক দিল | 


“লিকচেঙবে! লিকচেঙবে!”। 


লিকচেওবের কিন্ত কোন সাড়াশব্দ নেই । বার 
বার ডাকার পরও যখন দরজা খুললো না তখন ওরা 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদস্তী(২য় খণ্ড) ও ১৬০ 


লিকচেঙব্রে বাড়ী আছে কিনা দেখার জন্য বেড়ার 
ফাঁকে উকি মেরে দেখলো । লিকচেঙব্েকে কিন্তু 
কোথাও দেখা গেল না। বাড়ীতে একটা ইদুর 
বেড়ালেরও নড়াচড়া নেই | লিকচেঙব্রের একটা কিছু 
হয়েছে মনে করে ওরা সবাই তখন হু হু করে 
কাঁদতে শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে বুড়ি বললো, 
“বেঁচে থেকে আর কি লাভ ? একমাত্র মেয়েই যদি 
গেলো তবে বেঁচে থেকে আর সুখ কি ?” আর 
বুড়োও বললো, তাই ঠিক আমিও আর বাঁচতে চাই 
না। 


বুড়ে।-বুড়ি দু'জনই ছেলেদের ডেকে বললো, 
“তোমরা আমাদের বড় আদরের সন্তান। তোমরা 
সাত সাতটা ভাই বেঁচে থাকতে তোমাদের ছোট 
বোন এমনি করে হারিয়ে যেতে পারে না। যত 
শীঘ্রই পারো খোজ করে তাকে নিয়ে এসো। 
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তোমরা দীর্ঘজীবি হও | আমরা চললাম” | এই বলে 
বুড়ো-বুড়ি দু'জনেই আত্মহত্যা করলো | 

পিতৃ-মাতৃ হারা সাত ভাইও কি করবে ভেবে 
না পেয়ে ঘরদোরে আগুন লাগিয়ে দিল। আর 
নিজেরা সে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাই মৃত্যু বরণ 
করলো | 


এদিকে পুরো একদিন পর খুলে গেল 
ংশার খাস মহলের দরজা | ধারাল দাঁত দিয়ে 
কেটে কেটে ইদুর লিকচেঙবেকে বেরিয়ে আসার 
পথ করে দিয়েছে। এভাবে প্রাণ বাঁচানোর সুযোগ 
পেয়ে লিকচেঙবে এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে 
পড়ল আর দিকবিদিক জ্ঞানহারা হয়ে প্রাণপনে 
দৌড় দিল। Bet ফিরে আসার আগেই দূরে 
যতদূরে যাওয়া যায় তাকে পালাতে হবে। পথে কি 
আছে না আছে তা দেখার জো নেই তার। একটু 
দেরী হলেই বদি কাংশা তার নাগাল পেয়ে যায়। 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) «এ ১৬২ 


লিকচেঙব্রে যাচ্ছে তো যাচ্ছে। এদিকে 
বনের পশু পাখী সবাই আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞেস 
করতে লাগলো- 
Ale চেঙ প্রা নোঙ্‌ চেঙ প্রা 
মালাং গারো ? নিংয়াছো। 
(QR UTS | 
অনুবাদ- আপামনি আপামনি 
কোথায় যাচ্ছ ? আমাদেরকে বলে যাও! 
বনের পশুপাখীদের কথায় লিকচেওবে বলে উঠলো- 
যুংচোক্ছ যুংচোক্ছ 
কাংশা বেং বেং আপাক্‌ বেং বেং 
লিকচেউবেয়াং পৌহেলে ঙানাকো 
আপোব ঙালাংগি হাকৃতা 
তার অর্থ- ও ছোট ভাই ও বোনেরা 
কাংশা আসুক আর তার সখীরা আসুক 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) * ১৬৩ 


লিকচেঙবেকে দেখেছ কিনা 
জিজ্ঞেস করলে জানি না, শুনি নি বলে দিও | 


এভাবে লিকচেঙবে বনের পশুপাখীদের 
অনুরোধ করে যেন ওরা কাংশাকে ওর খোঁজ বাতলে 
না দেয়। কেবল এক ছোট পাখীকে বলতে তার ভুল 
হয়ে গেল। আর পাখীটাও ছিল এতই ছোট যে, 
তাড়াতাড়িতে তার চোখেই পড়েনি । এদিকে পাখীটা 
কিন্ত তাকে ঠিকই দেখে নিলো। লিকচেঙরে 
দৌড়াতে দৌড়াতে এক সময় তার ঘরে এসে 
পৌঁছলো 1 কিন্তু হায় তখন সব শেষ হয়ে গেছে। 
সারা ঘর তখন দাউ করে জ্বলছে, আর সে আগুনে 
পুড়ে যাচ্ছে তার মা ও বাবার দেহ, আর পুড়ে 
যাচ্ছে তার সাত সাতটা ভাই। সে মর্মান্তিক দৃশ্য 
দেখে লিকচেঙব্রে চীৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে 
মাটিতে লুটিয়ে পড়লো । 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদ্তী(২য় খণ্ড) * ১৬৪ 
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আমাকে একটু জানাও | 
তোমাদেরকেও ভাগ দেব। 


কিন্ত না ওদের কেউ বললো না যে 
লিকচেঙব্রে কোন দিকে গেছে, কারণ লিকচেঙব্রে 
যে ওদের অনেক করে বারণ করে গেছে। সবশেষে 
পথে পড়লো সেই ছোট পাখীটি। নাম তার 
চিংবালিক্কেছা (fos চিক্‌)। যাবার বেলায় 
লিকচেঙবে যাকে বলতে ভুলে গেছে। কাংশার সাড়া 
পেয়ে সে ডেকে বললো, “হ্যা দেখেছি আমি সুন্দরী 
লিকচেঙবেকে। এক্ষুণি তাকে যেতে দেখেছি এই 
পথে”। কাংশা তখন দ্বিগুণ বেগে ছুটলো আবার 
লিকচেউব্রেকে যাতে ধরা যায় বাড়ী পৌছার আগে । 

লিকচেঙব্ের তখন সবে জ্ঞান ফিরে 
এসেছে। বন কাঁপিয়ে ঝড়ের বেগে কাংশাও 
সেখানে এসে হাজির হলো। লিকচেওব্রেকে দেখেই 
সে অত্রাদে হিঃ হিঃ হিঃ করে হাসতে হাসতে 
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লিকচেঙবেকে ধরতে হাত বাড়াল | কিন্তু লিকচ্ঙবে 
তার আগেই একলাফে একেবারে আগুনের 
মাঝখানে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো | আর এভাবে মৃত্যু 
বরণ করে লিকচেওবে তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গিয়ে তার মা 
বাবা আর ভাইয়ের সাথে মিলিত হলো | 


লিকচেঙবেকে ধরতে না পেরে কাংশা 
অনেকক্ষণ বোকার মত হাঁ হয়ে দাড়িয়ে রইলো | 
শেষে লিকচেঙব্বের দেহখানা যখন পুড়ে ছাই হয়ে 
গেল তখন কাংশা সেখান থেকে এক মুঠো ছাই 
নিয়ে মুখে দিল আর কি আশ্চর্য ব্যাপার! সঙ্গে সঙ্গে 
সেও একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাধারণের 
বিশ্বাস কাংশা এভাবে অদৃশ্য হয়ে স্বর্গে গেছে 
লিকচেউবেকে খুঁজতে এবং তার সে খোজা আজও 
চলছে। 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদস্তী(২য় খণ্ড) © ১৬৭ 


ত্রিপুরা ব্পকথা 
রাজকুমারী ও শ্বেতহস্তী 


সে হল সত্য যুগের কথা ৷ সত্য যুগে সত্য 
ভাষণ, সত্য কথন হয়। মুখ থেকে কথা বের হলে 
তার অন্যথা হয়না | সেই সত্য যুগের কাহিনী | 

এক সন্তান সম্ভবা গৃহবধু বাশের উচু মাচাং 
ঘরে বসে তাতে কাপড় বুনছে আর নীচে গাভী শুয়ে 
আছে। গাভীটাও অন্তঃসত্বা। কাপড় বুনতে বুনতে 
এক সময় ‘খুরী’ (তাত বোনার সময় FS) চালাবার 
বাশের তৈরী এক প্রকার যন্ত্রাংশ “মাকু* বিশেষ) 
নীচে পড়ে যায়। গৃহবধু অন্তঃসত্বা তাই নীচে গিয়ে 
থুরী আনাটা তার পক্ষে কষ্টকর। সে নীচের 
গাভীটিকে অনুরোধ করে- মুসুকমা, মুসুকমা (গাভী) 
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গাভী) দয়া করে আমার থুরীটা একটু তুলে দেবে 
কি? মুসুকমা বলে- তুমি এসে নিয়ে যাওনা কেন ? 
জবাবে গৃহবধু বলে- আমার উঠতে বসতে একটু 
কষ্ট হয়। আমি যে অন্তঃসত্ী! Wel বলে- 
তোমার যেমন আমারও একই অবস্থা | তবু বধূর 
অনুরোধে মুসুকমা বলে- থুরী আমি তুলে দিতে 
পারি; তবে একটা কথা দিতে হবে। বধু হাই 
তুলতে তুলতে অলস স্বরে জিজ্ঞাসা করে- কি কথা? 
মুসুকমা বলে- তোমার মেয়ে আর আমার ছেলে 
হলে, দু'জনের বিয়ে দিতে হবে । গৃহবধূ এতে খুব 
কৌতুক বোধ করে। ভাবে এমনটি কি কোন দিন 
হয় £ গাভীটা তার সাথে এমনি তামাশা করছে। 
তাই হেসে হেসে বলে- আচ্ছা, তাই হবে। 


দেখতে দেখতে দিন গড়িয়ে মাস গেল । 
গৃহবধূ আর গাভীর সন্তান প্রসবের সময় এলো | 
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eee 


গৃহবধূ কন্যা সন্তান লাভ করে আর গাভী প্রসব করে 
একটি সাদা ধবধবে, সুন্দর এঁড়ে বাছুর । 


দিন যায়। গৃহবধূর হয়তোবা একথা মনে 
নেই । মুসুকমার মনে কি আছে তাও কেউ জানে 
না। 


বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায় । লাফ, ঝাঁপ দেয়, 
নেচে দৌঁড়ায়। কিন্তু স্বগোত্রীয়দের সাথে বেশী 
মেলামেশা করে না। মানব সন্তানদের বিকাশ ঘটে 
অতি ধীর গতিতে | কাজেই শিশু কন্যাটি বেশী সময় 
মায়ের স্তনকে আশ্রয় করে, কোলে কিংবা দোলনায় 
ঘুমিয়ে থাকে । কখনো বা তাকে কোলে নিয়ে ঘরের 
আঙ্গিনায় পায়চারি করে আত্মীয়স্বজনেরা | তখন 
বাছুরট! আসে। গায়ের ছেলে মেয়েদের সাথে তার 
বেশী ভাব। এ দেখে সবাই সোহাগ করে 
বাছুরটাকে। কেউ বলে- মানুষের সাথে অত ভাব 
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করবি তো পশুর কুলে জন্ম নিলি কেন ? অবান্তর 
প্রশ্ন । একসময় শিশু কন্যাটিও হাঁটি হাঁটি পা পা 
করে উঠানে ঘুরে বেড়ায়। বাছুরটি আশে পাশেই 
থাকে। মেয়েটা আদর সোহাগ করে। এমনি করে 
কৈশোরে পদার্পণ করে মেয়েটা | বাছুরটা আর বাছুর 
নেই | অনেক আগেই পূর্ণবয়স্ক হয়েছে। 


গাঁয়ের দুষ্টু ছেলে মেয়েরা মেয়েটার সাথে 
ষাঁড়ের একটা কাল্পনিক সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে 
মুখোরোচক গল্প করে শোনায়। কৌতুক করে। 
দাদা-দাদী স্থানীয় লোকেরা ঠাট্টাচ্ছলে বলে- কিরে 
Awol তোর পিছে পিছে কেন ? তোর সাথে প্রেম 
পিরিতী করতে চায় নাকি ? দেখিস নিমন্ত্রণটা যেন 
Pie ane ইত্যাদি | মেয়েটা লজ্জা পায়। রাগ 
দেয়। পারতপক্ষে সে চুপচাপ ঘরের কোণে বসে 
থকে | যাঁড়টি কিন্তু নাছোড়বান্দা | সে একটু বাইরে 
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গেলত তার পিছু নিল। দাদা-দাদীরা বলে- দেখলো 
তোর বর AAA | কলসট। ওর পিঠে দেনা ........ | 
এমনি কত ঠাট্টা তামাশায় তাকে উত্যক্ত করে 
তোলে | সে ভীষণভাবে লজ্জা পায়। ষাঁড়টার উপর 
রাগ করে। আশে পাশে সকলের প্রতি বিতৃষ্তা 
জাগে। এখানকার পরিবেশটা তার কাছে অসহ্য 
মনে হয়। সে সবার অলক্ষ্যে- যেখানে বাতাসও 
তার হদিস পাবে না এমনি নির্জন জায়গায় সরে 
যেতে পারলে যেন বাচে। একদিন চলেও গেল 
সবার অলক্ষ্যে । 


পরদিন ঘাটের একটি নির্জন তেঁতুল গাছে 


তার মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল। সবার 
হাসি তামাশা তার পালাবার পথটাকে সহজ করে 
দেয়। মেয়েদের বুকে বাঁধা সুন্দর ফুল তোলা 
একফালি কাপড় “রিসা” গলায় বেঁধে তেতুল গাছে 
ঝুলে মেয়েটা আত্মহত্যা Fea 
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তারপর হৈ চৈ প্রিয়জনদের বিলাপ, অনুতাপ 
আর শোকাশ্রু বর্ষণের মধ্যে দিয়ে সামাজিক 
ANTS তার শেষ কৃত অনুষ্ঠানাদি হয়। চিতায় 
দহনের সময় ষাঁড়টা আচমকা এসে আগুনে ঝাপিয়ে 
পড়ে। উপস্থিত সকলেই ঘটনার আকস্মিকতায় 
অবাক ও কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে কিছুক্ষণের 
জন্য । ততক্ষণে ষাঁড়টি ছটফট করতে করতে 
ভবলীলা সাঙ্গ করে। 


নদীর জল যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়, আবার 
বাম্পাকারে এসে নদীতে পড়ে, জীবন মরণের চক্রও 
হয়তো ঠিক তেমনি নিয়তির বিধানে আবর্তিত হয়। 
মরণের পর তাই আবার জীবনে প্রত্যাগমন হয়। 
অন্যথায় সৃষ্টির একচোখা নীতি প্রতিহত হতে বাধ্য | 
মেয়েটা এ দেশেরই রাজার ঘর আলো করে 
পুনঃজন্ম নেয়। আর কি আশ্চার্য। ষাঁড়া এ 
রাজারই হাতী কুলে! আহা! দেখ, কেমন সাদা 
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সুন্দরটি হয়েছে হাতীর বাচ্চাটা । রাজাতো মহা 
খুশী । একেত রাজার কোন সন্তানই ছিল at i তিনি 
উজির নাজিরকে নিয়ে মহা ধুমধাম করে ফুর্তিতে 
পানাহার করেন আর হাসতে হাসতে সবাইকে 
জানিয়ে দেন ............... আমর হাতীর বাচ্চাটা 
কেমন সুন্দর হয়েছে না! আহা! একদম ধবধবে 
সাদা। এটা কিন্তু আমার মা মনি ছাড়া আর কেউ 
পাবে না.......... ইত্যাদি। আর সবাই খুশীতে 
হাসতে হাসতে “নিশ্চয়” “নিশ্চয়” বলে সমর্থন 
জানিয়ে বিদায় নেয়। 


ফুটফুটে চাঁদের মত কন্যা পেয়ে রাজা-রাণীর 
সেকি খুশী | অন্ধকার রাজপুরীতে যেন আলোর বান 
ডেকেছে। এমনি করে দিন যায় মাস যায়, বছরের 
কত বর্ষা কেটে যায়। তার হিসাব কেউ রাখতে 
পারেনি | প্রকৃতির নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। 
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একগ্রামে Ae ও বুজ্যা নামে দু'ভাই বাস 
করে। বুজ্যা রাঙ্যার বড় ভাই হলে কি হবে, বুদ্ধি 
শুদ্ধি তার একদম নেই- মানে খুব বোকা । সে 
একদিন হাটে গিয়ে শুনতে পায় নিরুদেশ 
রাজকুমারীর কথা। রাজকুমারীকে এনে দিতে 
পারলে রাজকুমারীসহ রাজ্যের অর্ধাংশ লাভের সমূহ 
আশা তার মনে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। 
উত্তেজনায় সে ঢোলটি ধরে ফেলে অর্থাৎ 
রাজপ্রতিনিধিদের জানিয়ে দেয় যে, সে যে করে 
হোক রাজকন্যাকে এনে দেবে। 


রাতে খেতে বসে কথাটা রাঙ্যাকে আস্তে 
আস্তে বলল সে। রাঙ্যারতো শুনে চোখ ছানাবড়া | 
কপালে করাঘাত করে বড়ভাইকে কিছুক্ষণ Seri 
করে। কিন্তু কি আর করা । কথা দিয়ে তো আর 
ফিরিয়ে নেয়া যায়না । তাহলে রাজা বংশশুদ্ধ নির্মূল 
করে ছাড়বে | 
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পরদিন বুজ্যাকে নিয়ে atest রাজকুমারীর 
সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে | দিনের পর দিন ওরা খুঁজতে 
থাকে। খুঁজতে খুঁজতে একসময় খুব ছোট ইঁদুরের 
পায়ের সমান একটা পদচিহ্ন দেখতে পায়। 
রাঙ্যাকে মনোযোগের সহিত ছাপটা খুঁটিয়ে দেখতে 
দেখে বুজ্যা জিজ্ঞেস করল এটা কিসের পায়ের ছাপ, 
রাঙ্যা ? উত্তরে রাঙ্যা বলল এটাই সম্ভবতঃ সাদা 
হাতীর পায়ের ছাপ। পায়ের ছাপ দেখে বুজ্যা 
হাতীর আকার অনুমান করে বলল- ও ধর্ম; এটাই 
আবার রাজকন্যাকে নিয়ে পালিয়েছে। “এটা তো 
দু'আংগুলে টিপলেও পিষে যাবে”। পদচিহ্ন ধরে 
অগ্রসর হতে হতে দেখতে পায় ওরা ছাপগুলো 
ক্রমশঃ বড় হয়ে চলেছে। বিড়ালের পায়ের ছাপের 
আকার দেখতে পেয়ে বুজ্যা মন্তব্য করে এটাকে তো 
গলায় ধরে টিপলে অক্কা পাবে । কুকুরের আকার 
দেখে বুজ্যা মন্তব্য করে- এটাকে ধরে এক আছাড় 
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মারলে নাড়ীভূঁড়ি সব বেরিয়ে আসবে । মোষের 
পায়ের মত বড় পায়ের ছাপ দেখে সে একটু ভড়কে 
যায়! পরে একটু স্বাভাবিক স্বরে বলে- দু'ভাই যখন 
আছি এটাকে ঘায়েল করতে বেশী আর কি ? 
এরপর একটা বয়স্ক হাতীর পায়ের ছাপ দেখে বুজ্যা 
ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। রাঙ্যাকে একটু বসে চিন্ত! 
করার কথা বলে সে। রাঙ্যা একটু বিরক্ত ভাবে 
বলে- সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু হয়ে এলো। এখন আর 
বসে বসে ভাববার সময় নেই। সন্ধ্যা হবার আগেই 
আমাদের এ হাতীর কাছাকাছি পৌছতে হবে। 
তাছাড়া এ গভীর অরণ্য শুধু অরণ্যই নয়, এটা 
একটা রাক্ষসপুরীও বটে । এ ছাড়া এখানে কত বাঘ 
ভালুক সিংহ জাতীয় অতিকায় হিংস্র GE বাস করে। 
রাত কাটানোর জন্যে আমাদের একটা নিরাপদ 
আশ্রয় খুজে নিতে হবে | সুতরাং, আর বসা হয়নি। 
রাক্ষস আর হিংস্র প্রাণীর কথা শুনে বুজ্যার অন্তরাত্মা 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) * ১৭৯ 


ভয়ে শুকিয়ে গেল। আরো অনেক দূর গিয়ে বিরাট 
একটা তদের মত জলাশয় দেখে বুজ্যা দুহাত জড়ো 
করে “মা গঙ্গি” বলে প্রণাম করে। রাঙ্যার WATS! 
রাগ আর ধরে না। সেই ইঁদুরের পায়ের ছাপের 
আকার হাতীর পায়ের ছাপ দেখার পর থেকে বুজ্যা 
শুধু বকেই চলেছে। ক্ষোভে ও দুঃখে অনেকটা 
হাসিও পায় তার বড় ভাইয়ের ব্যবহারে | ভৎসনার 
সুরে বলে- পাগল আর কাকে বলে, এযে সাদা 
হাতীর মূত্র । এটা গঙ্গাও নয়, কোন নদীও নয় আর 
সমুদ্রও নয়! “ও হরি” বলে Gent খানিকটা লজ্জাও 
পায়। “আমি তো ভাবছিলাম আমরা কোন না কোন 
সমুদ্র ধারে এসে পড়েছি। তা হাতীটা এত প্রস্রাব 
করলো কি করে ? খানিকটা বোকার মত প্রশ্ন করে 
Gal | কাজেই ভেবে দেখ হাতীটার আকার কেমন 
হতে পারে বলে রাঙ্যা আবার পা বাড়ায়। বুজ্যার 
কলজে ততক্ষণে ঠান্ডা হতে শুরু করেছে। শত 
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বর্ষের জমা বরফ যেন তার বুকে চেপে দিয়ে গেল 
কে। একেবারে হিম হয়ে চলৎ শক্তিও তার রহিত 
হয়ে যায়। এ মুত্র সমুদ্র পেরিয়ে সে আর কিছুতেই 
অগ্রসর হতে পারেনি। রাঙ্যাকে ফিরে যাওয়ার 
পরামর্শ দেয় সে। মরলে নিজ দেশে গিয়ে মরবে, 
তবু এখানে রাক্ষস কিংবা তাবৎ হিংস্র ক্ষুধার্ত প্রাণীর 
উদর পূর্তির জন্যে একদন্ডও দীড়াবার সাহস নেই 
তার। এদিকে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে 
নানা হিংস্ৰ প্রাণীর গর্জনে গভীর অরণ্য যেন এক 
বিভীষিকাময় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ওরা এক 
বিরাট গাছের খুব উচু ডালে রাতের জন্যে তাদের 
ঠাঁই করে নেয়। 


পরদিন এ ভালে থাকা খাওয়া ও শোওয়ার 
সুবন্দোবস্ত করে বুজ্যাকে এখান থেকে না নামার 
পরামর্শ দিয়ে রাঙ্যা বেশ কয়েক দিনের জন্যে 
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এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো 1 ফিরিয়ে দাও আমার 
পিতা মাতার কাছে। রাজকন্যার এ আকুল আকুতি 
শুনতে পায় চিলটা। সে আস্তে করে নীচে নেমে 
আসে এবং একটা পিঁপড়ার রূপ ধরে রাজকন্যার 
পাশে গিয়ে বসে । রাজকন্যাকে জানিয়ে দেয় যে সে 
তাকে উদ্ধার করার জন্যে এসেছে। কিন্তু উপায় ? 
দু'জনে কিছুক্ষণ কিসব পরামর্শ করার পর পিঁপড়াটি 
বিদায় নেয়। এরপর দশদিন দশরাত বিরাট বিরাট 
মশামাছি আর চামচিকার Gage হাতীর দল শুধু 
ছটফট করেছে। দু'চোখের পাতা এক করতে 
পারেনি। ঠিকমত খাওয়া হয়নি । মশা, মাছি আর 
চামচিকার কামড়ে হাতীগুলোর সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হয়ে 
যায়। কিন্তু রাজকন্যাকে একটাও কামড়ায়নি। 
দশদিন পর সব মশামাছি কোথায় যেন একেবারেই 
উধাও হয়ে যায়৷ শুধু ঝিরঝিরে ঠান্ডা দক্ষিণা বাতাস 
বইতে শুরু করে। দশদিন দশরাতের GH, তদুপরি 
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এ দশদিনে ভালো খাওয়া হয়নি বলে সব 
হাতীগুলো ঝিমিয়ে পড়ে ক্লান্তিতে । এরপর গভীর 
ঘুমে সবগুলো একেবারে অচেতন হয়ে ATG | 


রাঙ্যা আবার পাখীর রূপ ধরে হাতীর-পালের 
মাঝখানে গিয়ে নামে এবং স্বরূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। এ রূপ রাজকুমারী কখনো দেখে নাই । সুন্দর 
বলিষ্ঠ গড়ন | রাজপুত্রের মতই চেহারা | কিন্তু তাতে 
দৈন্যতার ছাপ। রাঙ্যার অতকিছু দেখার বা ভাবার 
সময় AL) সে রাজকন্যার সমান ওজনের একটা 
পাথর হাতীর পিঠে চাপিয়ে দিয়ে কৌশলে 
রাজকন্যাকে সেই হাতীর বুহ্যের বাইরে নিয়ে 
আসে | একটা হাতীও টের পায়নি। অনেক দূরে 
এসে ওরা ভারী বস্তু পত্তনের শব্দ শুনতে পেল। 
রাঙ্যা বুঝতে পারল হাতীর পিঠ থেকে পাথরটা পড়ে 
গেছে। এক্ষুনি ছুটে আসবে হাতী। রাজকুমারীকে 
একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে সে হাতীর পথ 
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আগলে দাঁড়ায় | হাতীটা শুঁড় তুলে পাগলের মত 
ছুটে আসে | কাছে আসলে রাঙ্যা শুড়ে দায়ের এক 
কোপ বসিয়ে দেয়। তারপর শুরু হয় দু'জনের যুদ্ধ | 
দায়ের কোপ খেয়ে হাতীটা কিছুটা কাহিল হয়ে 
পড়ে। এতে সে আরও রেগে যায়। উঃ সেকি যুদ্ধ! 
আশেপাশের সব গাছ-গাছরা ভেঙ্গে চুরমাড় হয়ে 
যাচ্ছে। মাটি থর থর করে কাপতে শুরু করে। 
সুযোগ বুঝে রাঙ্যা হাতীর দেহে এক এক কোপ 
বসিয়ে দিচ্ছে । শেষাবধি হাতী নিস্তেজ হয়ে পড়ে 
যায় মাটিতে | রাঙ্যা হাতীর দুটো দাত খুলে নিয়ে 
নিজের উরুদ্ধয়ে গেঁথে নেয়। এটা হাতীকে মারার 
প্রমাণস্বরূপ নেয়। বেলা আর বেশী নেই। সে 
রাজকন্যাকে নিয়ে কিছুদূর গিয়ে বুজ্যাকে ডাকে- 
“ও দা, ও দাদা!” কিন্ত কোন সাড়া পাওয়া গেলনা | 
তার এ ডাক গভীর অরণ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে 
অরণ্যেই বিলীন হয়ে যায়। গাছের ডালে উঠে দেখে 
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এখানে দাদা নেই। অনেক খোঁজাখুজি ও 
ডাকাডাকির পর একটা গর্তের ভিতর থেকে একট! 
অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসে। রাঙ্যা গিয়ে দেখে 
আধমরা অবস্থা বুজ্যার। “মাসাত্তই রাজা” (সজারু 
রাজ) তার বুকে চেপে বসে আসে । বৃজ্যার জিহ্বা 
ইতিমধ্যেই টেনে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে। মাসাত্তই 
রাজের সাথে রাঙ্যার যুদ্ধ হয়। সে মাসাত্তই রাজাকে 
মেরে বুজ্য/কে উদ্ধার করে। সজারুর দুটো কাটা 
আবার দু’উরুতে গেঁথে নেয় রাঙ্যা। আর সজারুটির 
জিহ্বা কেটে নিয়ে সেটি বুজ্যার জিহ্বার সাথে 
জোড়া লাগিয়ে দেয়। এমন দুর্দশা কেন হলো 
জিজ্ঞেস করলে বুজ্যা জানায় যে এক সময় হঠাৎ 
মাটি থর থর করে কাঁপতে শুরু করলে সে গাছ 
থেকে প্রায় পড়ে যায় যায় হয়ে পড়ে। মন আর 
মানে না- ভাবে, বুঝিবা পৃথিবীটাই ওলোট পালোট 
হয়ে যাচ্ছে। তাই নেমে অন্য একট। নিরাপদ আশ্রয় 
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খুজতে গিয়ে এ মাসাত্তই রাজের সজারু রাজার 
গর্তে ঢুকে পড়েছে। রাঙ্যা তখন জানায় যে হাতীর 
সাথে যুদ্ধ করার সময় মাটি কাঁপছিলো । যাহোক, 
সন্ধ্যা প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলেছে । ক্রমে অন্ধকার 
মুখগহ্বর প্রসারিত করে সবকিছু গ্রাস করে নিয়েছে। 
হিংস্র শ্বাপদেরা কে কোথায় FRY থাবা মেলে 
লোলুপ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে আর 
জিহ্বা দিয়ে মুখ চাটতে চাটতে রসনা সংবৃত করছে 
তা কেউ জানে না। দু'ভাই তাড়াহুড়ো করে রাত্রী 
যাপনের মত কোন মতে একটি কুঁড়ে ঘর তৈরী 
করে। আর কাছে যা ফলমূল ছিল তা দিয়ে ক্ষুধা 
নিবৃত করে বুজ্যা ও রাজকন্যাকে ঘুমোতে বলে 
রাঙ্যা দরজা পাহাড়ায় থাকে। 

রাঙ্যা বাদে অন্য সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। 
রাঙ্যাও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। হঠাৎ ভারী এক 
পদশব্দে তার তন্দ্রা ছুটে যায়। সে পাশে রাখা ‘দা’ 
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এ একবার হাত বুলিয়ে নেয়। বাইরে ভয়াবহ 
অন্ধকার থেকে বাজখাই গলায় প্রশ্ন ভেসে আসে 
হঠাৎ- “কে কে জাগে ?” রাঙ্যা ভাবে এ আবার 
কোন বিপদ! মুহুর্ত চিন্তা করে বলে,- “রাঙ্যা জাগে, 
বুজ্যা জাগে, কন্যা জাগে, খারাখাত্যা জাগে” (এ 
খারাখাত্যা যে কে গল্পে তার পরিচয় পাই নি)। 
রাক্ষসী অমনি দুপ্‌ দুপ্‌ শব্দ করতে করতে মাটি 
কাঁপিয়ে অনেক দুরে পালিয়ে যায় । 


অনেক্ষণ পর আবার এসে জিজ্ঞেস করে- 
“কে কে জাগে 2” রাঙ্যা এ একই উত্তর দেয়। 
রাক্ষসী এবারও ক্ষণিকের জন্যে বিদায় নেয়। 
এভাবে রাত প্রায় শেষ। বড় ভাইকে জাগায় সে। 
বলে- ‘আমার বড় ঘুম পাচ্ছে’ 1 তুমি বাকী রাতটুকু 
পাহারা দাও। “কেউ এসে জিজ্ঞেস করলে বলে 
দিও, রাঙ্যা জাগে, বুজ্যা জাগে, কন্যা জাগে, 
খারাখাত্যা জাগে’ পাছে ভয় পায় এজন্য রাক্ষুসীর 
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কথা খুলে বলেনি। বুজ্যা বলে- ‘ঠিক আছে’ | রাষ্যা 
শুয়ে পরার সাথে সাথে রাক্ষসী আবার আসে | বুজ্যা 
রাঙ্যার কথা মত উত্তর দিয়ে রাক্ষসীকে বিদায় 
করে। রাঙ্যাও ভাবে- ঠিক আছে। এরপর সে 
ঘুমিয়ে পরে। রাক্ষসী আবার আসে । বুজ্যা একই 
জবাব দিয়ে এবারও বিদায় করে। তারপর ভাবে 
আমিইতো বড়, তাছাড়া জেগেতো আমিই পাহারা 
দিচ্ছি। তবে আমার নামট। আগে বলিনা কেন ? হ্যা 
আসুক লোকটা । এবার রাক্ষপসী এসে জিজ্ঞেস 
করলে সে বীর দর্পে নিজের নামটা আগে উচ্চারণ 
করে- ... ... জাগেটা শেষ করতে পারে না সে। 
তার আগেই পিছনের বেড়া একটানে খুলে 
রাজকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যায় রাক্ষসী। সেতো 
ভয়ে একেবারে থ। অনেক্ষণ পরে যখন সম্বিত ফিরে 
পায়, শশব্যস্ত হয়ে রাঙ্যাকে জাগায় সে। সর্বনাশ 
হয়ে গেছে রাঙ্যা। রাজকন্যাকে এক দৈত্য নিয়ে 
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গেছে। “তুমি কি বলেছিলে ?' রাঙ্যা জিজ্ঞেস করে | 
বুজ্যা কাচুমাঁচু করে বলে- আমার নামটা আগে 
এক | অগত্যা আর কি করে। ভোর হওয়া পর্যন্ত 
দু'জন বসে বসে অপেক্ষা করে। 


ভোর হলে বুজ্যাকে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে 
রেখে রাঙ্যা আবার রাজকন্যার সন্ধানে বেরিয়ে 
AA | সমস্ত বনভূমি তন্নতন্ন করে খোঁজে সে দিনের 
পর দিন। কিন্তু তাকে পেলনা। তারপর বছর 
একদিন সে কিছু ছড়ানে৷ মুক্তার মালা কুড়িয়ে পায়। 
রাজকন্যা বুদ্ধিমতি ৷ রাক্ষসী নিয়ে যাবার সময় সে 
নিজের গলার মালা ছিড়ে ছড়িয়ে দিয়ে যায় সারা 
পথে | এ মালার সুত্র ধরে যেতে-যেতে একটা ‘নড়িং 
দুবায়” (একপ্রকার জংগী গাছ, বিশেষতঃ পাহাড়ে 
জন্মায়) এসে শেষ হয়। চারিদিকে ভালো করে 
নিরীক্ষণ করেও রাঙ্যা আর কোন চিহ্ন খুঁজে পায় 
না। অবশেষে রাগে সে “ নড়িং দুবা’ ধরে দিল 
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একটান। মাটিসহ 'নড়িং দুবা’ উপড়ে আসে | রাষ্যা 
দেখতে পায় এক বিরাট সুরঙ্গ। পাতালে ঢোকার 
পথ। রাক্ষসী থাকে পাতালপুরীতে রাজকন্যাকে 
সেখানে নিয়ে রেখেছে। 


রাঙ্যা আবার চিলের রূপ ধরে পাতালপুরীতে 
প্রবেশ করে। ঠিক দুপুরে গিয়ে আবার ডাক ছাড়ে- 
জি-কি কি-কি! রাজকুমারী ঠিক এমনি একট। 
ডাকের প্রতীক্ষায় দিন গুনছিল। বাইরে এসে সে 
চিলের দেখা পায়। চিল মানুষের রূপ ধরে 
রাজকন্যার সাথে দেখা করে। রাক্ষসী সেদিন 
ফিরেনি ঘরে 1 সে দিনে ফিরার কথা বলে গেলেও 
বাইরে রাত কাটিয়ে আসে,- আর রাত কাটিয়ে 
আসার কথা বলে গেলে দিনে দিনে ফিরে | 


সেদিন দু'জনে মিলে অনেক শর্লা-পরামর্শ 
করে। তারপর রাক্ষসীর আসার সময় হলে রাঙাকে 
লুকিয়ে রেখে রাজকুমারী নিত্য দিনের মত শুয়ে 
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থাকে। APPA হাউর্মীউ মানুষের গন্ধ পাঁও- বলে 
ছুটে আসে । রাজকুমারী বলে মানুষ তো আমি 
একাই ৷ খেতে হলে আমাকে খাও। এ জ্বালা আর 
যে সইতে পারি না। রাক্ষসী আদর করে পিঠে হাত 
বুলিয়ে বলে--'না ভাই, তোমাকে কি খাবার জন্য 
এনেছি ? তুমি সুন্দরী রাজকন্যা | তোমাকে চিরদিন 
আমার খাচায় বন্দী করে রাখব। দেখব নয়ন ভরে 
তোমার রূপ ইত্যাদি। রাজকুমারী দেখে ওষধ 
ধরেছে। এবার মোক্ষম অস্ত্র কাজে লাগায় সে। 
একটু অসহায় ভাব দেখিয়ে বলে- আচ্ছা দাদী 
. তুমিতো রোজ রোজ বাইরে যাও। আমার একা 
একা বড় ভয় করে। ঈশ্বর না করুক পথে যদি 
তোমার কোন কিছু হয় আমার গতি কি হবে ? 
রাক্ষসী হি হি করে অনেক্ষণ হাসে তার ফোকলা 
দাঁতগুলো বের করে। মুখ হা করলে, কথা বললে 
তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে । রাজকুমারীর 
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বমি করতে ইচ্ছা করে। রাক্ষসী আশ্বাস দিয়ে 
বলে,- ভাই ত্ৰিভুবনে এমন কেউ নেই যে আমাকে 
মারে। তুমি জাননা আমার জীবন কোথায়। সে 
নির্ভয়ে বলে- এই যে ঘরের মাঝখানে লোহার 
কৌটায় একটা কালো ভ্রমর আছে। এ ভ্রমরটাই 
আমার প্রাণ। এটাকে মারলেই আমি মরব নতুব। 
নয়। সে নিশ্চিত জানে যে, রাজকুমারীর সাধ্য নেই, 
কৌট।টি খুঁজে বার করে। রাজকুমারী ভাবে আসল 
কাজ তাহলে হাসিল হরেছে। সে আশ্বস্ত হওয়ার 
ভাব দেখায় ৷ রাক্ষসী আবার হাউমাউ করতে করতে 
চলে যায়। এবার সে বলে যায় রাতটা কাটিয়েই 
আসবে | সুতরাং খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে | 
MECH বের করে সে সব কথা বলে । রাঙ্যা এক 
ঝটকায় থামটা ভেংগে ফেলে এবং কৌটাটা বের 
করে নেয়। তারপর কৌটা খুলে ভ্রমর বের হবার 
সাথে সাথে রাক্ষসপুরী কাপতে থাকে। রাক্ষসীর 
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প্রাণে আঘাত লেগেছে তাই সে বিকট আওয়াজ 
করে তীর বেগে ছুটে আসে । দূর থেকেও দেখা 
যায়, রাক্ষসী আসছে বনবাদার ঠেলে, ভয়ংকর 
হিংস্ুতায় চোখ দুটো ঝিক fate করে জ্বলছে। 
ভ্রমরের ডানা আর পাগুলো একে একে কেটে দেয় 
রাঙ্যা। আর সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসীর হাত পাগুলো দেহ 
থেকে একে একে খসে পড়ে | তবু দেহট৷ গড়াতে 
গড়াতে আসে আর বিলাপ করে,- ভাই সুন্দরী, এই 
জন্যেই কৌশলে তুমি সব কিছু জেনে নিয়েছিলে? 
আমার সর্বনাশ হয়ে গেলরে, উঃ মরে গেলাম! ঝট 
করে রাঙ্যা এবার ভ্রমরের দেহ থেকে মাথা আলাদা 
করল। রাক্ষসীর দেহটা মুভুহীন হয়ে পড়ে গেল 
পাহাড়ের মত। কিন্তু কাটা TY গড়াতে গড়াতে 
কাছে আসতে থাকে । এবার ভ্রমরের মাথা পিষে 
দেয় রাঙ্যা। রাক্ষসীর প্রাণপাখী এবার খাচামুক্ত হয়ে 
পালিয়ে গেল। 
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রাঙ্যা রাজকুমারীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। 
এবার আর এক মুস্কিলে পড়ে | কি করে পাতালপুরী 
থেকে TST লোকে যাওয়া যায় ? বড় ভাবনার পড়ে 
যায় সে। কিছুদূরে দেখে শিশু রাক্ষসেরা ঘিল৷ 
খেলছে (ঘিলা একজাতীর় জংলী লতার বীজ, 
শিশুদের খেলার ara): তাদের কাছে গিয়ে 
একট। ঘিল৷ চায় সে। কিন্তু কেউ দিতে রাজী না। 
শেষে বলে- যে তাকে ঘিলা দেবে এ ঘিলার 
পরিমাণ মাংস তাকে দেয়া হবে। অমনি সবাই 
চেচিয়ে ঘিলা দিতে আসে । সে সবার ছোটটির কাছ 
থেকে ঘিলা নিয়ে এ ঘিলার পরিমাণ উরুর মাংস 
কেটে দেয় তাকে । তারপর দু'জনে RANG হাতে 
নিয়ে সুরঙ্গের কাছে গিয়ে মন্ত্রের মত করে বলে,- 
আমি যদি সত্য হই আমার মাতা পিতা যদি সত্য 
হয়, তবে এই ঘিলা লতা গজিয়ে মর্ত্যলোকে গিয়ে 
ঠেকুক। এই বলে ঘিলাটি এ yar পথে উপরের 
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দিকে ছুঁড়ে দেয়। অমনি ঘিলার উপরে লতা গুজিয়ে 
বড় হয়ে উঠে আসে । আর ঠিক সেই মুহুর্তেই 
রাজকন্যার মনে পড়ে সে সোনার চিরুণী 
পাতালপুরীতে ফেলে এসেছে। এটা না পেলে সে 
আর এক পাও নড়বে না। অগত্যা কি Fal | অদৃষ্টে 
দুঃখ আছে যখন। 


রাজকন্যাকে বুজ্যার কাছে রেখে লত। বেয়ে 
আবার পাতালপুরীতে নেমে যায় সে। অনেক্ষণ পর 
বুজ্য/র মনে এক দুষ্ট বুদ্ধি খেলে যায়। ভাবে- 
রাজকন্যাতো এখন আমার হাতে । একে নিয়ে 
বটেই রাজ্যও অর্ধেক পাবো। যেই ভাবা সেই 
কাজ। সে ঘিলার লতা কেটে দিয়ে রাজকন্যাকে 
নিয়ে চলে গেল। রাজকুমারীর কোন কথাই সে 
শুনল না। উল্টো রাজকুমারীকে বলল যে রাঙ্যার 
আর ফেরার সম্ভাবনা নেই। কাজেই তার অপেক্ষায় 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদস্তী(২য় খণ্ড) * ১৯৬ 


এ গভীর অরণ্যে এভাবে থাকলে আবার কোন 
বিপদে পড়ে ........... ইত্যাদি | রাজকুমারী ভাবে- 
তাও ঠিক। 


রাজকন্যাকে ফিরে পেয়ে রাজ্যে মহা 
ধুমধাম-আনন্দ মহোৎসব শুরু হয়। CHT AT | 
বুজ্যার সাথে রাজকন্যার বিবাহের আয়োজন শুরু 
Ra | কিন্তু রাজকন্যা বেকে বসে । সে এখন বিয়ে 
করবে না। আরো বারো বৎসর অপেক্ষা করবে। 
কেন যে অপেক্ষা করবে, তার উত্তর কেউ জানতে 
পারলো না। 


এদিকে রাঙ্যা চিরুণী নিয়ে ফিরে এসে দেখে 
লতা উপর থেকে কেটে দেয়া হয়েছে । এ নিশ্চয় বড় 
ভাইয়ের কান্ড। সে নিঃসন্দেহে বুঝে নেয়। মনের 
দুঃখে একটা বিরাট গাছের তলায় গিয়ে চুপচাপ 
বসে পড়ে পূর্বাপর ঘটনাগুলো একবার মনে করার 
চেষ্টা করে। এতসব করার পর শেষ পর্যন্ত কিনা 
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রাক্ষসপুরীতে.......... | নাঃ, তার চিন্তার সূত্র ছিন্ন 
হয়ে যায় একটা চিকন সাপকে 2 গাছে উঠতে 
দেখে। যতই উপরের দিকে উঠে সাপটা ক্রমশঃ 
বড়ো হতে থাকে। সে দা’ দিয়ে সাপটাকে দু'টুকরো 
করে ফেলে। কিন্তু কি আশ্চর্য; দু'টুকরো থেকে 
আবার দুটো পূর্ণ সাপ ফৌস ফৌস করতে করতে 
তার দিকে এগিয়ে আসে । এ দুটো কাটলে চারটে 
সাপে পরিণত হয়। এভাবে সাপের বংশ ক্রমে 
বাড়তে থাকে আর রাঙ্যা যন্ত্রবৎ সাপগুলো একটার 
পর একটা কেটে চলে। 


গাছের উপর বাসা করেছে ব্যঙ্গমী । বাসায় 
কতগুলো বাচ্চা ফুটেছে। বাচ্চাগুলো এ দৃশ্য দেখে 
রাঙ্যার প্রতি দয়া হয়। এদের মা-বাবা আহারের 
সন্ধানে বের হয়েছে। প্রতি বছর এরা এখানে বাসা 
করে। কিন্তু বাচ্চা বড় করতে পারেনি। এরা 
আহারের সন্ধানে গেলে সাপটা বাচ্চাগুলোকে খেয়ে 
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ফেলে । বাচ্চাগুলো রাঙ্যাকে বলে ‘ও’ সান্যা- 
মিনিষর! (ওহে মানব) তুমি এমন কেটে কুল 
পাবেনা | বামে ধরো ডানে কাটো ডানে ধরো বামে 
কাটো। তাহলে আর সাত স্তুপ হলে সর্পবংশ ধ্বংস 
হোক বলে- ছাই ছিটিয়ে দাও। তাহলে আর একটা 
সাপও জীবিত থাকবে না। শেষ পর্যন্ত রাঙ্যা তাদের 
কথামতো তাই করে নিস্তার পায়। এবার সে গাছের 
নীচে বসে পড়ে । এমন সময় মেঘের মত আকাশ 
অন্ধকার করে এক জোড়া অতিকায় পাখী CH শৌ 
শব্দ করতে করতে গাছের উপর এসে বসে । এরা 
একটা আস্ত হাতী মেরে নিয়ে এসেছে বাচ্চাগুলোর 
জন্য। কিন্ত বাচ্চারা খেতে চাইলনা। ব্যঙ্গমা এবং 
ব্যঙ্গমী ভাবে বাচ্চারা অমন করছে কেন আজ? 
বাচ্চার! নিচের দিকে ইশারা করে বলে- চেয়ে দেখ, 
প্রতিবছর তোমর! কি কারণে বাচ্চা বড় করতে 
পারনা । এ মানুষটা না থাকলে আজও তোমরা এসে 
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আমাদের দেখতে পেতেনা। বিহঙ্গ দম্পতি চেয়ে 
দেখে- সত্যিই তো! ওরা নীচে নেমে এসে রাঙ্যার 
অনেক স্ততিবাদ করে এবং জিজ্ঞাসা করে তার 
জন্যে এরা কি উপকার করতে পারে ? রাগ্যা তার 
দুর্ভাগ্যের কাহিনী বললে এদের মনে করুণা SICA | 
এরা রাঙ্যাকে তাদের পিঠে তুলে নিয়ে আপন দেশে 
পৌছিয়ে দেয়। কিন্তু ততদিনে রাজ্যে অনেক 
পরিবর্তন এসেছে। লোকেরা প্রায় তাকে চেনেনা । 
নিজের ঘরবাড়ী আর তার সম্বল বলতে কিছুই নেই। 
বড় ভাইয়ের সাথে আর দেখা হয়না । ভাবে,- 
হয়তো রাজকুমারীসহ অন্যকোন রাক্ষসপুরী কিংবা 
জীব জন্তুর উদরে চলে গেছে। অথবা হয়তো 
রাজকন্যাকে নিয়ে রাজ সিংহাসনে বসে পরম সুখে 
রাজ্য শাসন করছে বড় ভাই | 


রাঙ্যা একটা দোতারা নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে | 
তার চুলগুলো তখন সন্যাসীর মতো । মুখে GACY 
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লালিত গোফ দাঁড়ির অরণ্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে 
আর দুঃখের কাহিনী গানের সুরে গেয়ে শোনায়। 
লোকেরা তার কাহিনী শুনে দুঃখিত হয়, সমবেদনা 
জানায়। নারীরা নীরবে অশ্রু সংবরণ করে। করুণা 
জাগে সন্যাসীর প্রতি | তাকে তারা সাহায্য করে। 
এভাবে কিছু দিনের মধ্যে তার কথা রাষ্ট্র হয়ে যায়। 
একদিন রাজকন্যার কানেও যায় তার কথা । 
রাজকন্যা লোক পাঠিয়ে সন্যাসীকে ভেকে আনে 
রাজপুরীতে | রাজকন্যার অনুরোধে সন্যাসী গান 
NA | সবাই শুনে | শুনতে শুনতে রাজকুমারী তনয় 
হয়ে যায়। গান শেষে রাজকুমারী আরো নিশ্চিত 
হবার জন্যে জিজ্ঞাসা করে তোমার কাহিনীর 
সত্যতার প্রমাণ কি ? সন্যাসী তখন রাজকন্যার 
চিরুণী আর উরুদ্বয় থেকে গজদন্ত ও সজারুর কাটা 
বের করে রাজকন্যাকে উপহার দেয়। সকলে 
বিস্ময়ে হতবাক হয়। রাজকুমারী সন্যাসী বেশী 
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রাঙ্যাকে চিনে তার গায়ে লুটিয়ে পড়ে এবং তাকে 
পতিরূপে সবার সম্মুখে বরণ করে নেয়। কিছু দিন 
পর রাজাও পরম সুখে দেহত্যাগ করেন। রাজার 
সমস্ত ভার রাঙ্যার উপর এসে পড়ে। সে 
রাজকন্যাকে নিয়ে পরম সুখে রাজ্য পরিচালনা 
করে। 

হামখা, রাকখা, থাকখা | 

(“মায়ুং মা-কুফু” নামক একটি প্রচলিত 
ত্রিপুরা রূপকথা অবলম্বনে লেখক এই রূপকথাটি 
লিখেছেন- সম্পাদক 1) 
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চাকমা লো ককাহিনী 
হভ্যা ও লাভোনী পালা 
বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান 


এই গীতি নক্শাটি ঠিক পুরোপুরি 
ঙ্যা-লাঙোনী পালা গান নয়, বরং তারই একটা 
ছোটখাট সংস্করণ মাত্র। “গেংখুলি” অর্থাৎ চাকমা 
চারণকবির| উন্মুক্ত আসরে যে পরিবেশে প্রাণের 
সুখে যে গান গায় হুবহু তা লেখনীতে ধরে রাখা 
একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। রাঙ্গামাটি উপজাতীয় 
ংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কিছুকাল আগে একবার 
আধুনিক ক্যাসেট নিয়ে সে চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। 
কতদূর সফলকাম হয়েছেন জানিনা | তবে সমাজে 
এখন সে আগেরকার দিনের মত দক্ষ এবং কুশলী 
শিল্পীর নিতান্ত অভাব | বহিঃসভ্যতার সংস্পর্শে এসে 
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চাকমাদের এই অন্যতম নন্দন সংস্কৃতি গেংখুলি 
গীত তথা গেংখুলি সম্প্রদায় সমাজ জীবন থেকে 
এখন ধীরে ধীরে লুপ্ত হওয়ার পথে। খোদ 
রাজস্থানেও বুঝি এখন আর চারণের সাক্ষাৎ মেলে 
না। স্বীয় নোয়ারাম চাকমা অত নাম করা না 
হলেও মোটামুটি এই বিষয়ে একজন দক্ষ ব্যক্তি 
ছিলেন | এই পালাগানটি তারই কাছ থেকে পাওয়া | 
আমি কিছুটা সম্পাদনাসহ বঙ্গানুবাদ করেছি মাত্র। 
২৫/৩০ বৎসর আগে তিনি নিজ প্রচেষ্টায় কিছু কিছু 
“উভাগীত” এবং কিছু পালাগান লিখে প্রকাশনার 
চেষ্টা চালিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি নিজে একজন 
লেখক সেজন্য তার লেখা পাজ্জুলিপিতে সন্নিবেশিত 
বিষয়বস্তু সমুহের বা বিন্যাস অধিকন্তু রচনাশৈলী 
খুবই মনোগ্ৰাহী হয়েছিল। তবে শেষ অবধি তার সে 
পান্ডুলিপির কি পরিণতি হয়েছিল, তা আর জানা 
যায়নি। নোয়ারাম বাবু এখন স্বর্গগত | ভবিষ্যতে যে 
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তার মত একাধারে শিক্ষিত এবং দক্ষ এই বিষয়ে 
কাউকে পাওয়া যাবে কিনা তার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও 
আর দেখিনা | 


চাকমা পালাগুলো কোনটি কে এবং কোন 
সময়ে রচনা করেন তার কোন সঠিক হদিস পাওয়া 
যায়না | যুগ যুগ এগুলো শুধু শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরায় 
মুখে মুখেই গীত হয়ে আসছে। এগুলোতে দুটি 
চরণে মিল থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে মাত্রা এবং 
অক্ষর সংখ্যায় যথেষ্ট গরমিল দেখা যায়। অনেক 
সময় আবার শুধু এই মিল ঘটানোর জন্যেই প্রথম 
চরণে কিছু অবান্তর কথা জুড়ে দেওয়া হয়, মূল 
কাহিনীর সাথে যার কোন সামঞ্জস্য থাকে না। এসব 
কারণে চাকমা পালা গানের যথাযথ সম্পাদনা দুরূহ 
ব্যাপার | অধিকাংশ চাকমা পালা গানে দেখা যায় 
আদিরসেরই আধিক্য | সুবিখ্যাত রাধামন-ধনপুদির 
পালাতেও আদিরসেরই ছড়াছড়ি। এখানে 
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উপস্থাপিত পালাগানটিও তেমনি আদিরসাত্মক 
কাহিনী । কাহিনীর অন্তে আবার চাকমা জাতীয় 
বিচার পদ্ধতির কিছুটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে । আমার 
মনে হয়, এতে পালা গানটির গুরুত্ব অনেক।ংশ বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 


পালা 
চম্পকনগররু খ্যাংতুলি, 
পালাত্‌ ধোর্ল্য গেংখুলি 
সেক্খে দিন মাধান্‌ যেজান্যা 
মন্দি শুন কং কেজান্যা | 
ঝুরি পরন DSA, 
দেবায় WAR মেঘ-মেঘুল।, 
দ্যা ধরিবে। রেত্তো ঝর, 
ভাদে পানিয়ে পোত্তি ঘর । 
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পিজিছরা থুপ্‌ ভান্দি, 
সেক্খে মিলামদ্দর্‌ সুখ শান্দি। 
খালে নালে ঘাত্তানি, 
দেজত্‌ উনা নেই ভাত পানি। 
{LP বেইয়া তেত্রেতুক, 
পুরানী দিন মাধান্‌ সত্যযুগ । 
ঘরত বানাহ্‌ এল সুখ 
লাঘত শহ শান ete 


চম্বকনগরের খ্যাংতুলি গায়ের কাহিনী। 
গেংখুলি এখন গানের পালা শুরু করেছে। তখনকার 
দিনকাল কেমন ছিল, মন দিয়ে শুন, বলছি। 
রেইগুলা, গুলো প্রাচুর্ষের ভারে ঝরে পড়ে যায় 
অর্থাৎ অত খাবার লোক জুটেনা। আকাশে মেঘ 


১ | রেইগুলা- একপ্রকার আলু, লতায় ফল হয়। 
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করে আসে, নিত্যি নিত্যি রাতভরা বৃষ্টি নামে 1 প্রতি 
ঘরে ভাত পানির স্বচ্ছলতা । কিশোরী যুবতীদের 
গলায় থোকা থোকা পুঁথির মালা শোভা পায়। তখন 
বিরাজমান। জলের ঘাট সব নদীর ধারে ধারে। 
সারদেশের ভাত পানির কোন উনতা নেই। 
‘COWES’ তালের ধুধুক্‌১ বাজে, তখন পুরোনো 
দিনকাল, সত্যযুগ। সুখ ছিল তখন ঘরে বাধা । 
কাউকে কখনও দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়নি | 
নানান্‌ জিনিস নানান্‌ রং, 
ধানে সুদায় অহ্ল Ae | 
যঘন্‌ ধান ছরাত্‌ ধর্ল্য রং, 
গাবুজ্যা গাবুরী অহ্লাক্‌ সং। 
দাগের কোগিলা ফাগোন্‌ মাস। 


২। ধুধুক- এক প্রকার বাজন৷ | 
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লাঙেল্‌ দিগালি শিমেই গাছ। 
উরায় বোইয়ারে তুলানি, 
কুন্ধি ভঙি পরেগোই কিজানি। 
পর ঘরবারী চাল্‌ চোরোই, 
ইজর TWAS ধান তোলোই। 
মেল্যা ধান তোলোই কুরায় খায়, 
কিজানি পরানবিরে কন্না পায়। 


নানা জিনিস, নানা রঙের মেলা 1 নতুন জুমে 
ধান গাছ আর কার্পাস গাছ সমান বাড়ন্ত । তারপর 
ধানের শীষে শীষে সবে যখন রং ধরে এসেছে, 
এমনি সময়ে শুরু হয়ে গেল দু'টি যুবক যুবতীর 
চিরন্তন মন দেয়া নেয়া খেলা বুঝিবা রংঙেরই পরশ 
লেগে। কোকিল ডাকে ফাল্গুন মাসে, জঙ্গল ভরা 
সারি সারি শিমুল গাছে গাছে শিমুল ওড়ে বাতাসে | 
আপনার মনে ভেসে ভেসে সেগুলো কোথায় গিয়ে 
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উড়ে পড়ে কে জানে ? চালের নিচে চড়ুই পাখির 
মতো প্রাণ প্রেয়সী এখন যেন পরের ঘরে পরের 
বাড়ীতে বসত নিয়ে আছে। ইজরের” উপর মেলে 
দেওয়া চাটাইয়ের ধান অলম্ষ্মীতে যেমন মুরগীতে 
খেয়ে যায় তেমনি প্রাণ প্রেয়সীকে কি জানি কে 
কখন কোন ফাকে বিয়ে করে কোথায় নিয়ে চলে? 


ধিডিশালত্বুন দেঘে গাঙঅ পার | 
লামনি বাদন ভাজন্যা, 

বারাহ্‌ লামেয়্যে পরানবি সাজন্য। । 
তুলি দিলাগি ধিঙি গাচ। 


বঙল গাজঅ অজাবো, 


© | ইজর- মাচার ঘরের উপরে সামনের অনাবৃত অংশকে ইজর I | 
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বানাধে কামার্জ্যে বাঝাবে। | 
মঝা TCS গর্জ্যে-যা, 
SABA এই গাঙত্‌ যার পরানদা। 
মঝাবোরে গেইল্‌ মারে, 
দুত্তোত্‌ কামার্ল্যে তম্মারে | 
কানি কানি বানের ঘা, 
খবর পেলগোই পরানদা | 
ধিডিচালত্‌ লুম্যেগোই, 
কি ওইয়ে, ওইয়ে গরি সোম্যেগোই। 


উজান গাঙের ভাটির স্রোতে সওদা সেরে 
নেয়েরা চলে ভাটিতে 1 টেকিশালা থেকে গাঙের পার 
অবধি দেখা যায়। সাঁঝের বেলা প্রাণ প্রেয়সী ধান 
ভানতে নেমেছে। ঠাস ঠাস শব্দে কুলায় তাল রেখে 
সে ধান ঝাড়ে। ঘরের লম্বালমি বসানো টেকিটায় 
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“বঙল' গাছের তৈরী মুবলটা পাল্টাতে গিয়ে একটা 
মশা হঠাৎ কামড়ে দিল তাকে । মশাটাকে যেই 
মারতে গেছে, অমনি কিসে লেগে তার হাতটাই 
গেল কেটে | এমন সময় প্রাণ সখা সবে কাজ থেকে 
ফিরে গাঙে নাইতে চলেছে। এদিকে সে কেদে 
কেঁদে কাটা ঘায়ে বাঁধন দিচ্ছে আর মশাটাকে গাল 
পাড়ছে, হতভাগা আর জায়গা পেলি না ? স্তনের 
উপরেই কামড়ে দিলি তোর মাকে ? তার সে কান্নার 
শব্দে সাড়া পেয়ে প্রাণ সখা তাড়াতাড়ি “কি হয়েছে 
কি হয়েছে 2” বলে ঢুকলো গিয়ে টেকিশালে । 

গান্ঝা ফাদি ঘা বানেহু, 

ত্যহ লো যানায় ন মানে । 

দারু বাদি আসাম দিক 

মন্দরে পরানদা গর্ল্য থিক। 


খাদিত্‌ পুঝি ঘামানি, 
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আহ্‌জং ন আহ্জং গুরি কয়, লাঙোনি,- 
কেল্যা কুধু যেবে ওদা তুই, 
পোথ্যা কাবর ধোম্বোই মুই। 
- ওদা, তুই। 
পরনের গামছা ছিড়ে সে কাটা ঘায়ে বাঁধন 
দিয়ে দিল, তবুও কিন্তু রক্ত পড়া বন্ধ হলো না। 
শেষে আসাম লতার কচি ডগা পিষে ঘায়ে লাগিয়ে 
দিল। আর মন্ত্র পড়ে প্রাণ সখা ‘জখম’ ঠিক করে 
দিল। বুকের কাচুলীতে বুকের ঘাম মুছে হাসে কি 
হাসে না মুখ করে প্রেয়সী তখন বলল, কাল তুমি 
দাদা কোথায় যাবে? “কাল ভোরে আমি কাপড় ধুতে 
যাব। তোমাকে আমি আশা দিলাম, দাদা তুমি 
আমার সঙ্গে বাড়া ভানা বদলা খাট 1” 
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রেদোত্‌ দগর্ল্য জুনিবাক্‌, 
ধারাহ্‌ বান্ধে ওল্রেত্‌ ASIF | 

যেক্খে বানিহ্‌ ফুরেলাক্‌, 
যার যি ঘরত তেত্তি গেলাক্‌। 
আগুন ঝাবা গেল্‌ তুচ্‌ FAS, 
পীরাহ্‌ জন্মেল দিজনঅ GSAS | 


রাতে জুনিবাক পাখী ডাকে | বাড়া ভানতে 
তাদের প্রায় অর্ধেক রাত শেষ হয়ে গেল। বাড়া 
ভান৷ শেষে ওরা চলে গেল যার যার ঘরে। কিন্তু 
তুষের AMA যেন আগুন পুষে রাখা হলো | তাদের 
দু'জনের অন্তরেই তখন এককাল ব্যাধি জনয 
নিয়েছে। 


পাঘোম্‌ বলাদন্‌ কোদোরে, 
চোখে ঘুম আর ন ধরে। 
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যখন জুরো 8a জুনিবাক, 
পোথ্যা কুরায় দিল দাক্‌। 
ইন্ধি পরানবি কি গর্ল্য। 
উদ্যে পরানবি LAS, 
পানি ধালি লোই কুমন্তুন, 
ঘর দুয়ার কাজেল সাক্‌ গুরি, 
যুগাল্যা পান খিলিক আক্‌ গুরি। 


পোষা কবুতরগুলো 'বাক্বাকুম্‌ রোল ছাড়ে 
কিন্ত ওদের কারো চোখে আর ঘুম আসে না। 
জুনিবাক পাখী ডেকে ডেকে যখন নীরব হয়ে গেল 
তখন ভোরের মোরগ ডাক দিয়েছে । এই দিকে প্রাণ 
সখী করে কি ? প্রাণ প্রেয়সী ঘুম থেকে উঠে 
কলসীর জল পাল্টে কলস খালি করে নিল, ঘরদোর 
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একটা পানের খিলি বানাল। 


ঝারত্‌ তিক্কাল্য চঙরা, 
ফুলত্‌ CASA ভরা, 
ভঙরা FAS SAA, 
সেদিন্যা পরানদার পরানে দুম্দুমায় । 
তদাত্‌ আহ্‌র বাচ্যে পারাহ্‌, 
থেইদ ন পারের পরানদা | 
বিচ্ছান্‌ পত্তুর বদি থল, 
সমার্জ্যা লগরে দাগি কল, 
যাঙর্‌ ভেইলক্‌ মুই শিগারে, 
কামত্‌ ন যেম্‌ কোইদ্যগোই, 
বাভারে আহ্‌ মামাহ্‌রে | 
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বাগি পরানদোই আঘে পাহ্‌। 
পধঅ পাজারাত্‌ জুচ্‌ গুরি, 
খাপ্দি রয়োগোই চুপ্‌ গুরি। 
ঝাড়ে জঙ্গলে AW ডাকে, ফুলে ফুলে 
ভ্রমরের গুঞ্জরণ শোনা যায়। সেদিন প্রাণ সখার 
পরাণেও খালি ধুকপুক চলছে। গলায় হাড় বেঁধার 
মত পরাণসখা তো আর sane সুস্থির হয়ে বসতে 
পারেনা | সে বিছানাপত্র গুটিয়ে রাখল আর পাশে 
শোয়া সঙ্গী সাথীদের ডেকে বলল, “ভাইসব! আমি 
শিকারে চললাম | আজ আর কাজে যাবোনা, বলে 
দিও বাবাকে আর মাকে 1 এই বলে সে ঘর থেকে 
নেমে গেল আর ঘাটের কাছে পথের পাশের জঙ্গলে 
ঘাপৃটি মেরে বসে রইল । 
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কুয়া গঙত্‌ যেবার জুগুলার পরানবি। 
Je খাদিত্‌ সোলোয়ান্‌ 
ঝুঁদাত্‌ গুজেয়্ে ns চিলিক, 
মুধত্‌ গুজেয়্যে পান খিলিক । 
কাবর্‌ ধোইয়া সাগোনে, 
ASS যা LT AACA | 
এদিকে ঘরের জিনিসপাতি গোছগাছ করে 
প্রাণ প্রেয়সী ঘাটে যেতে তৈরী হচ্ছে। সে শোয়ার 
চাটাইটা গুটিয়ে রেখে বুকের কাচুলীতে দেশলাইটা 
পেছিয়ে নিল, খোঁপায় গুঁজে নিল ঘরে তৈরী কড়া 
সিগারেট আর স্তন যুগলের মাঝখানে গুজে নিল 


পানের খিলি। অবশেষে সাবান নিয়ে কাপড় ধুতে 
প্রেয়সী গাঙের পথে পা বাড়াল । 
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1 imi | 


পেজা উরি গেল্‌ পধত্ুন্, 
লজ্যে পাচ্‌ থাগুর্‌ WAG | 
ভঙরা গুজুত্তন্‌ চাঙ্‌ ফুলত্‌, 
লুম্যেগি পরানবি গাঙ্‌ কুলত্‌। 
পানি ভরিলগোই জুচ্গুরি, 
পোর্জ্যেগি ইদাদলা সান ধুপৃগুরি। 
পথে যেতে মাথার উপর দিয়ে হঠাৎ একটা 
পেঁচা উড়ে গেল। ভয়ে ওর পাঁচ প্রাণ আর তখন 
ঘটে নেই৷ ফুলে ফুলে ভ্রমর গুঞ্জরণের মাঝখানে 
প্রাণ প্রেয়সী অবশেষে গাঙের পারে এসে পৌছাল। 
প্রথমে সে কলসীতে পানি ভরে আস্তে করে রেখে 


দিল। এমন সময় হঠাৎ 'ধুপ্‌” করে কোথা থেকে 
একটা ঢেলা এসে পড়ল। 


ইদা পোরিনায় দোরেল, 
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মনে মনে খুব ভাবিল । 
পরানদা শিক্কারের চিচিক্‌ fos | 

ভওঙরা গুজুত্তন OIG ফুলত, 
দেখা দিলগি পরানদা গাঙ্কুলত্‌ | 


ঢেলার শব্দে সে ভয় পেল। মনে মনে নানা 
ভাবনা এসে গেল তার। চারিদিকে তাকিয়ে 
দেখতেই প্রাণ সখার শিসের শব্দ ওর কানে এল | 
একটু পরে ভ্রমর গুঞ্জরণের মধ্যে প্রাণ সখা গাঙের 
কুলে এসে দেখা দিল। 


নানান্‌ কধানি তুলিলাক। 
আজাআ'জি গরিলাক্‌, 
চুমাহ্‌ চুমিহ্‌ গরিলাক্‌ । 
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ধোরেই দিল দক্‌ চিলিক, 

খাবেই দিল পান খিলিক। 

মালা at ম্যহ্‌ বনত্‌, 
রঝর্‌ খেলা ওল্‌ কুয়া Tew | 


ওরা তখন নদী পারের উপরের ধাপে ওঠে 
এল ৷ আর নানা কথা বলা শুরু করল | দু'জনে ওরা 
কোলাকুলি করল। দু'জনে পরস্পরকে চুম্বন করল | 
প্রেমিকা প্রেমিককে কড়া সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে নিজ 
হাতে পানের খিলি খাইয়ে দিল। কাশের বনে মৃগী 
যেন বাণবিদ্ধা হলো ব্যাধের হাতে । জলের ঘাটে 
সেদিন রসের খেলা বেজায় জমে উঠল। 


ফুলখাদিলোই ‘ব’ বাঝায়, 
কলঅ পরানবি ত আঝায়, 
থোই দ্যং যোবনান্‌ আক্প্তরি, 
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ধর্ল্য পরানদা তারে ‘পাক’ গুরি। 
ফাল্যেই উধিলঅ বর্‌ পধা, 
Gite গুরি কলঅ লাংঙ্যাদা 
তল্লোই গিরিত্তি গুরিম্বোই, 
যনি ন পেলেহ মুরিম্বোই । 
ফুলঅ ভঙরা মধু খায়, 


> 


যেধক খুজী পেত wary | 


কুলতোল৷ কাচুলী ঘুরিয়ে বাতাস দিতে দিতে 
পরানবি বলল, ‘আমার এ নতুন যৌবন নিয়ত করে 
রেখে দিয়েছি শুধু তোমারি জন্যে । পরানদা অমনি 
খপ্‌’ করে তাকে জড়িয়ে ধরল । শপথ করে বলল, 
“তোমাকে নিয়ে সংসার করবই, আর না হয় 
আত্মঘাতী হবো। ভ্রমর ফুলের মধু খায়। যত খুশী 
খেয়েই তার পেট ভরে। 
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ঘুঙুরা পোর্জ্যন্‌ গাঙ্চরত্‌, 
এখন মিলাগুন্‌ PY করত | 
চিদত্‌ মনত্‌ লাগি গেল্‌। 
বেরাহ্‌ পধেদি লাংঙ্যাদা ঘরত্‌ গেল্‌। 
এলাক্‌ মিলাগুন্‌ ঝাকগুরি, 
পানিত্‌ পোজ্যেগোই লাংগ্যাবি ‘পোহ্‌’ গুরি। 
থলাক্‌ SY কুত্তি পিলাগুন্‌, 
সাগোন্‌ তগা দাগের মিলাগুন্‌, 
'এঝনা ভোন্লক্‌ এঝনা, 
সাগোন তগা বল দ্যগিনা! 
গাঙত্‌ পল্লাক্কোই ঝাগে ঝাগ্‌, 
সমার্জ্যারে লাংঙ্যাবি দিল ফাক্‌। 
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গাঙের চরে উড়ূচুঙ্গারা বাসা বেঁধেছে। 
মেয়েরা আসছে কলসী কাঁধে জল নিতে । দেখে 
প্রেমিকের মনে ভয় এসে বাসা বাধল। ঘুর পথে সে 
ঘরের পথ ধরল | মেয়েরা ঝাঁক বেঁধে এসে পড়তে 
প্রেমিকাও মুখে ‘পোহ্‌, শব্দ করে জলে ঝাপ দিল। 
ওরা সঙ্গে আনা কলসী, she’ (বিশেষ ধরনের 
মাটির জলপান্র) আর হাঁড়ি পাতিলগুলো নামিয়ে 
রাখতে সে সাবানটা হঠাৎ জলে পড়ে গেছে এমনি 
ভান করে ওদের সাবান খোঁজায় সাহায্য করতে 
ডাক দিল ‘এসো না বোনেরা, আমাকে একটু 
সাবানট। খুঁজতে সাহায্য কর। ওর কথায় মেয়েরাও 
ঝাঁকে ঝাকে জলে দিয়ে পড়ল। আর এমনি করে 
প্রেমিকা ওর সাথীদের ফাকি দিল। 


কাচলী তদেগে কের্কেরায়, 
ইন্ধি ঘরত্‌ বুরী পের্পেরায় । 
আহদত্‌ লইয়্যে সোরোতার, 
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এহ্দক্ষণ Hes কি দেরী যার। 
ভোরেন্দি আদামর সুজ্যাঁ ঘর, 
বৌ দ্য পোরিব, বুর্জ্যা Fas | 
মাধাত্‌ ভঙের্‌ বর্‌ মুগোর্‌, 
কবাল্‌ পুরোনী কমলে কি জানি দেও গোর। 


স্ত্রী তোতায় যেমন ট্যা ট্যা ডাক ছাড়ে 
এদিকে বুড়ী অর্থাৎ প্রেমিকের মা ঘরে বসে বকুনী 
ছুটিয়েছে। হাতে ঝাড়ু নিয়ে বকছে, এতক্ষণ কেন 
দেরী হচ্ছে ঘাটে ? বুড়ো অর্থাৎ প্রেমিকার বাবা 
বলছে, was গায়ে সারি সারি ঘর, এবার দেখছি 
RIS বিয়ে দিতেই হবে মেয়েটাকে | মাথার উপর 
যেন একটা খাঁড়া ঝুলছে। পোড়াকপালী কবে কি 
জানি শুকর দণ্ড দেয়। (চাকমা সমাজে ছেনালীপনার 
অপরাধে মেয়ে পুরুষ উভয়কেই অর্থদণ্ড সহ 
সামাজিক খানার জন্য শুকর দণ্ড দিতে হয়) 
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এহ্‌বে পরানবি লুম্যেগি, 
পেরপেরানি শুন্যেগি। 
কিথ্যায় দেরী ওল শুনি থাক্‌। 
সাগোনান্‌ আহজেয়্যং মর্‌ মাদু, 
তালি দিল গোই CAA সাধু। 
পত্য ন অহ্‌লে ওমা তর, 
মিলাগ্তনতুন পুঝার গর্‌ । 
মিঝা কধা কলহ্‌ কেই, 
খেল অগধা লাংগ্যা বেই। 


এতক্ষণে প্রাণ প্রেয়সী ঘরে এসে পৌঁছেছে। 
বকুনী সবই তার কানে থেছে। তাকেও প্রেয়সী 
ফাকি দিল। কেন দেরী হলো বলছি শোনো । মাগো 
আমার AIAG! হারিয়ে ছিলাম। এমনি wrist দিল, 
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না খেয়ে তার দিনটা গেল। ক্রমে পূর্বের সূর্য 

পশ্চিমে অস্ত গেল। অন্দরের কোণা দিয়ে প্রেমিক . 

দাদা দেখা দিয়ে চুপি চুপি তাকে বলে গেল,- 
সাড়া দিয়ে যাবো তোমার দ্বারে । 
নিশিরাতে এসো সংগোপনে । 
দুটি হিয়া মিলবে প্রাণে প্রাণে, 
চির সাথী হয়ো আমার সনে । 


কধা কইনায়ু যেয়্যেগোই | 
ধান বুঙত্‌ উত্যেগোই | 
পিঝেদি ভাতমজা তাংঙ্যে পাহ্‌ 


বাঝি বাহ্‌ eT লাংঙ্যাদা । 
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বাঝি বেইয় রু-রু-রু, 
পাগানা দলা গরং সু, 
দিনে কালে গর্জে জু, 
রু-রু বেবেই রু-রু-রু, 
রু-রু-রু! রু-রু-রু! 
বাঝি র শুনি মন কানে, 
ইন্ধি পরানবি ত্যন্‌ রানেহ্‌। 
ত্যনো তাবা শিদোলে, 
কাম গরেত্তে কি দোলে? 
ভাত তোন্‌ রানাহ্‌ নেই GFA, 
ঙ্যাদা ইন্ধি মন ধেইয়ে। 


এই কথা বলে সে গিয়ে ধানের গোলায় উঠে 
মধুর সুরে বাঁশি বাজাতে লাগলো। এদিকে প্রাণ 
প্রেয়সী রীধতে বসেছে। ANB’ (মাছের গুড়ো দিয়ে 
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ঝুড়ি পোজ্ে খাদিয়ান, 
মাদিত্‌ পোর্জ্যেগোই কাধিয়ান্‌ ৷ 

ধারা বেইয়। পরের ঘাম, 
আহ্দত্‌ ন উধের কনহ্‌ BF | 

খিজাখিচ্যা কাম গরে, 
দিল ভাত বারিহ তা বাবৃমারে। 


উনুনে চাপানো হাড়িগুলো বেখেয়ালে উপচে 
পড়ছে। আর এদিকে সে তরকারীর হাড়ি মনে করে 
হাঁড়ির মুখে চাপা দিল পুগুলাকঃ। তাতে হলো কী, 
মৌ মজে দিয়ে ভাতগুলো হলো কাদা । তার মনে 
চলেছে অতনুর খেলা, সে আর করে কী ? কোরইঃ 


81 পুগুলাক- হাঁড়ির ভাত ভালো সেদ্ধ হওয়ার জন্য চাকমা মহিলারা 
ভাতের হাঁড়িতে সবার নীচে এক Poca কলার পাতা চাপা দিয়ে 
দেন, তাকে বলে পুগুলাক্‌ ৷ 

৫ । কোরই- চালের গুঁড়ো । 
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ভেবে তরকারীতে সে চুন দিয়ে দিল। কীকড়া 
পোড়া দিয়ে মরিচের চাটনী করতে গিয়ে পোড়া 
কীকড়াগুলো ছেঁকে ফেলে তাতে শুধু আঙউরা 
(অঙ্গার) বেটে দিল। আর তাতে চাটনীট। দেখতে 
হলো মিশকালো। এদিকে আগুনের আঁচ লেগে তার 
চোখের ভুরু পুড়ে গেছে, বুকের কাঁচুলী পড়ে গেছে 
খুলে আর বাশের তৈরী খুন্তিটা দিয়ে পড়েছে মাচাং 
ঘরের তলায় মাটিতে ৷ তার গা বেয়ে দর দর করে 
ঘাম ঝরছে। হাতে কোন কাজ উঠছে না, তবু খিচৈ 
কাজ করে কোন রকমে তার বাপ আর মাকে ভাত 
বেড়ে দিল। 


আগুন বাবেই জুরেল্‌ পাহ্‌, 
থবাক বাজেইয়ে লাংঙ্যাদা | 

কুগুরে ভূগিলাক ভেউগুরি, 
ইন্ধি উত্যে লাংঙ্যাদি উবুরি | 
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দোরেই গল্ল্য “চেদক্‌ WSF | 
থার পেইয়্যন্‌ আদাম্যা গাবুরলক্‌। 
উনুনের আগুনটা চাপা দিতে ঘরের 
আবহাওয়াটা একটুখানি সবে জুড়িয়ে এসেছে এমনি 
দাদা এসে ‘aie’ আর্থাৎ মাচাং ঘরের খুঁটিতে 
আঘাত করে সাড়া দিয়ে গেল। কুকুরগুলো তাতে 
হঠাৎ তেউ ভেউ করে ভুকে উঠল আর এদিকে 
প্রেমিকা তখন হঠাৎ ভয়ে আঁথকে উঠে বলল, চেদক্‌ 
OP’ | পাড়ায় জোয়ানরাও TRA পেয়ে গেছে। 
পঝাবিরা বেক গুজ্‌ গুরি, 
লামিল রাঙ্যাবি goers | 
ইন্ধি, ভুগা ধর্জ্যে কুগুরবো, 
নাগা মারের্‌ শুগোরবো । 


৬ | চেদক্‌ wa. এক প্রকার অর্থহীন বুলি, হঠাৎ ভয় পেলে মেয়ের! 
বলে থাকে। 
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জুনো পোর্জ্যা ব খাদন্‌, 
মানুচ জন আর ন চাদন্‌। 
লামিলাক্‌ গাবুরলক্‌ ঝাক্‌ গুরি, 
জাগায় জাগায় ভাক্‌ গুরি। 
মিলায় মদ্দে দিলাক্‌ চোখ, 
কিঙিরি ধরা ন পরন্‌ CHE যোক। 
জিনিস পত্তর গোছগাছ করে প্রেমিকা তখন 
ঘর থেকে নেয়ে পড়ল | কুকুরটা তখনও ভাকতে 
লেগেছে, শুয়োরটা নাকে cate খোৎ শব্দ করছে। 
জোছনা রাতে কত মানুষ জন হাওয়া খাচ্ছে। ওরা 
(প্রেমিক-প্রেমিকা) কিন্তু কাউকে আর কেয়ারই 
করছেনা | পাড়ার যুবক যুবতীরা তখন ঝাঁক বেধে 
নামল ওদের সুলুক সন্ধানে । মেয়ে আর পুরুষের 
ভাগ হয়ে ওরা জায়গায় জায়গায় চোখ রাখল ৷ দেখা 
যাক, কী করে ওরা ধরা না পড়ে? 
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ধনু শিগারী মার্ল্য তীর, 
পুয়াগাত লাক্যে লাংগ্যাবীর। 
ংঙ্যা আগুনে মন পুরে, 
বিজার frees রাজঘরে | 
নজর সমারে আরহ তলব দি। 
খ্যুংতুলি আদামর সাগিমে, 
জারি গর্ল্য তারারেহ্‌ আহ্গিমে | 
ব্যাধের নিক্ষিপ্ত শরে বিদ্ধা হওয়ার মত 
প্রেমিকার এখন গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। প্রেমের আগুনে 
অহরহ তার মন পোড়ে | ব্যাপারটা জানাজানি হতে 
অন্য লোকে বাদী হয়ে নজরানা তলবান দাখিল 
করে রাজার কাছে নালিশ Ges দিল। হাকিম অর্থাৎ 
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রাজা খ্যাংতুলি গায়ের সাকিন দিয়ে তাদের নামে 
পরোয়ানা জারি করলেন। 


সত্য কধা দ্যজনে কলাক্কোই, 
দুছ্যা দুজোনী অহ্লাক্কোই | 
কলঙ্গ তলাত্‌ পলাক্কোই, 
গারিহ্‌ গুণগার দিলাকোই। 
আঘাচ্‌ ভাঙি পোর্জ্যে পাহ্‌, 
দঝরে শুগোর দিল লাংগ্যাদা। 
দুজোনী ভাগত্‌ এই পল কি 2 
তেয়্য শুগোর দিল লাংঙ্যাবী । 
জরিবানা তারার পোজিচ্য ওল্‌, 
দঝে পন্দরর ভাগত্‌ পোল | 
খুয়া ভাঙোনি দিলাক দি তেঙা, 
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নজরলোই তলব দি তেঙা। 


দুছ্যা দুজোনীর শাস্তি উল্‌। 
ছিনালা নিয়মে বিজার ওঁল্‌। 


ওরা রাজার দরবারে গিয়ে সত্য কথা বলল, 
আর বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অবৈধ মিলনের দণ্ড 
দিয়ে কলঙ্কভাগী হয়ে পড়ল। মাথায় আকাশ ভেঙে 
পড়ার মত প্রেমিক দাদা পাড়া-পড়শী দশজনের 
খানার জন্য শুকর দণ্ড দিল। দোষী মেয়েটির শাস্তির 
পরিমাণ হলো কি? তাকেও দশের জন্য অর্থাৎ 
সামাজিক খানার জন্য শুকর দণ্ড দিতে হলো । রাজা 
তাদের আরো পঁচিশ টাকা জরিমানা করলেন | মেয়ে 
পুরুষে যথাক্রমে দশ টাকা আর পনেরো টাকা ভাগে 
পড়ল। ওদের “খুয়া ভাঙ্গানী”' দিতে হলো দু'টাকা 
আর নজরানা তলবানা দিতে হলো দুণ্টাকা । eaten 


৭ । খুয়া ভাঙ্গানী- ছিনালা মোকদ্দমার দণ্ড বিশেষ । 
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পুরা শাস্তি অহ্ভ পঞ্জাজে, 
BRI আর কি তার CICA, 
তিন ফালার চুল কাবির, 
FAR বাহ্‌ ইক্ক তদাত্‌ তাঙেব। 
ঘরে ঘরে ফিরেব ধেন্দেরা | 
পোত্তি উধানত্‌ যেই পেত, 
কি অহ্ইয়ে তার কোই CTS | 
গদা আদামান কবগোই, 
COX মিছেই পারিব সমাজত্‌ | 
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জাতীয় বিচার হয় দু'ভাবে। সমাজে খেল্যা 
কুটুম” আর গর্বা৯ কুটুম রয়েছে। যদি গর্বা কুটুম 
হয়ে থাকে তাহলে আলাদা শাস্তি পাবে । তখন পুরো 
শাস্তি অর্থদণ্ড হবে পঞ্চাশ টাকা | তারপরে আর হবে 
কি? তিন ফালি করে চুল কাটতে হবে, মুরগীর খাঁচা 
একটা গলায় ঝুলাতে হবে, হাতে নেবে এক আঁটি 
বাশের কঞ্চি (ঝীটা বিশেষ) আর তা দিয়ে ঘরে ঘরে 
দিয়ে ট্যাঢড়া পিটাতে হবে। তাকে প্রত্যেক বাড়ীর 
উঠানে যেতে হবে আর কি হয়েছে তা মুখ ফুটে 
বলতে হবে। গোটা পাড়া প্রদক্ষিণ করার পরে 
নদীতে ডুব দিয়ে স্নান করে এসে বট গাছের 
গোড়ায় পানি ঢালতে হবে। তবেই সে সমাজে 
মিশতে পারবে | 


৮। খেল্যা কুটুম- বিবাহযোগ্য সম্বন্ধকে খেল্যা কুটুম বলে। 
৯। গর্বা কুটুম- বিবাহের জন্য নিষিদ্ধ সম্বন্ধকে গর্বা কুটুম বলে। 
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সুগত চাকমা 


এক ছিল কাত্রোন্যা আর এক ছিল কাত্তোনী । 
চাকমা ভাষায় ‘কাত্তোন্যা শব্দের অর্থ কাধুরিয়া আর 
'কাত্তোনী শব্দের অর্থ “কাঠুরিনী” 1 কাত্তোন্যা এবং 
কাত্তোনী এ দুটি শব্দ থেকে এসেছে। দু'জনের 
ছোট্ট সংসার | কাত্তোনী মা হবে। তাই তার মনে 
অনেক কল্পনা, তাদের সংসারে এবার একজন ছোট্ট 
অতিথি আসবে। সে হাসবে, খেলবে, গাইবে, 
তবেই না তাদের ছোট্ট সংসারট৷ সুখে হাসবে | 
কাত্তোন্যার মনে কিন্তু অতসব চিন্তা নেই। সে 
কাঠখোট্টা মানুষ । সে মনে মনে ভাবে তার ছেলে 
হলে ভাল হয় | অনেক কাজে লাগবে । মেয়ে হলে 
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যত্ত আপদ | মেয়ের জন্য জামাই খোজ, বিয়ে দাও, 
যত্ত সব হাঙ্গামা পোহাতে হয়। মেয়ে তাই সে 
দু'চোখে দেখতেই পারে না। কিন্তু তার যদি মেয়ে 
হয়? উত্তরট। কাত্তোন্যা মনে মনে ভেবে রাখলো, 
তাহলে সে বউকে বলবে, “সোজা নদীতে নয় তো 
সাগরে ভাসিয়ে দাও” | আপদ চুকে যাবে। যেমনি 
ভাবা তেমনি কাজ। একদিন কাত্তোন্যা বাশ কাটা 
উপলক্ষে কিছুদিনের জন্য ‘কান্তোনে'-এ (বাশ 
কাটতে) যাবে, তাই বউকে গিয়ে বললো, 
“কান্তোনী, তোর ছেলে হলে ঘরে রাখবি। আর 
মেয়ে হলে নদীতে ভাসিয়ে দিবি। না দিলে তখন 
তোকে শুদ্ধ কেটে ফেলবো”। কথাগুলি বলে 
কাত্রোন্যা সোজা কাজে চলে গেল । নিষ্ঠুর হুকুম 
শুনে দুশ্চিন্তায় কাত্তোনীর মুখটা মেঘের মত কালো 
হয়ে গেল। 
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যতই দিন যেতে লাগলো কাত্তোনীর আশঙ্কা 
বেড়ে যেতে লাগলো, যদি মেয়ে হয়? শেষ পর্যন্ত 
হলোও তাই। কাত্তোনীর চাদের মত ফুটফুটে এক 
মেয়ে হলো। এমন সুন্দর মেয়ে পৃথিবীতে আর 
কোথাও কাত্তোনী দেখেনি | তাকে নদীতে ভাসিয়ে 
দিতে হবে একথা ভাবতেই তার বুক ফেটে যেতে 
লাগলো । না, সে তা পারবেনা | মরলেও পারবে 
না। কিন্ত কাত্তোন্যা যদি মেয়েকে মেরে ফেলে? 
অনেক ভাবার পর কাত্তোনী তার এক বান্ধবীর কাছে 
গিয়ে পরামর্শ চাইল। বান্ধবী বললো, “এক কাজ 
করে৷, বনে গিয়ে গাছের আগায় একটা দোলনা 
টাঙ্গিয়ে মেয়েটাকে ওখানে বড় FA | নইলে তাকেও 
হারাবি, তুইও মরবি”। কান্তোনী ভেবে দেখলো 
বান্ধবীর কথাটাই ঠিক। মা ও মেয়েকে একসঙ্গে 
বাচতে হলে তাই করতে হবে। সে বনে গিয়ে 
একটা গাছে দোলনা টাঙ্গিয়ে মেয়েটাকে রেখে 
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এলো | আসার সময় খুব করে দুধ খাওয়ালো | 
তারপর কাদতে কীদতে বাড়ীতে ফিরলো । সেই 
রাত্রে কান্তোন্য। বাড়ীতে ফিরলো না। পরদিন ভোর 
হতে না হতে কান্তোনী বনে ছুটলো মেয়ের খবর 
নিতে। এতক্ষণে হয়তো বাঘ-ভাল্ুকে মেয়েটাকে 
খেয়ে ফেলেছে | ছুটতে ছুটতে বনে গিয়ে দেখে, 
মেয়েট| বেশ দ্বুমাচ্ছে। কাত্তোনী তাড়াতাড়ি তাকে 
বুকে নিয়ে দুধ খাওয়াতে লাগলো । সারাদিন সে 
মেয়ের সঙ্গে বনে থাকলো | তারপর সন্ধ্যায় সময় 
মেয়েকে চুমু খেয়ে আগের মতই দোলনায় শুয়ে 
রেখে এলো। এরপর এমনিভাবে প্রতিদিন শুরু 
হলো কাত্তোনীর বনে যাওয়া আসা । আর মেয়েটি 
ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো | কান্তোনীর এ মেয়ের 
কথা তার বান্ধবী ছাড়া গ্রামের কেউই ঘৃণাক্ষরেও 
জানতে পারলো AT | 
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একদিন কত্তোন্যা ‘কাত্তোন’ (গভীর বনে 
বাশ কাটার কাজ) থেকে ফিরলো | এসেই জানতে 
চাইলো “কাত্তোনী, তোর ছেলে হয়েছে না মেয়ে 
হয়েছে”? কাত্তোনী ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, “মেয়ে 
হয়েছে” | 

কাত্তোন্যা চোখ লাল করে প্রশ্ন করলো, 

কাত্তোনী মনে মনে উত্তরটা আগেই ঠিক করে 
রেখেছিল, বললো, “নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি” | 

“বেশ করেছিস” বলে কাত্তোন্যা কাজে মন 
দিল। 

কাত্তোনী মনে মনে ভাবে এ কেমন ধরনের 
বাপ, এত নিষ্ঠুর বাপও পৃথিবীতে থাকে? 

সে সেদিন খুব সাবধানে নিজের মেয়েকে 
দুধ খাইয়ে এলো। এরপর প্রতিদিন প্রায়ই নানা 
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অছিলা নিয়ে কাত্তোনী এক বুক আশঙ্কা নিয়ে বনে 
যেতে লাগলো | তার সব সময় ভয়, কখন কাত্তোন্যা 
ব্যাপারটা জেনে ফেলে, ফেললে যে কি হবে 
একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। ওদিকে মেয়েটাও হয়েছে 
যা, তাকে ছাড়া এক মুহুর্ত ও একা থাকতে চায় AT | 
সারাদিন তার সাথে খেলতে চায়, দোলনায় শুইয়ে 
“অলিদাগনী” (ঘুমপাড়ানী) গান তার মা না গাইলে 
ওর ঘুমই আসে না। কাত্তোনীর হয়েছে AS মরণ | 
না। দিন কিছু পরে মেয়ে যখন একটু একটু 
হামাগুড়ি দিতে শুরু করে । তখন কাত্তোনী মনে মনে 
তাহলে ও একাই বনে ঘুরে ফিরে বেঁচে থাকতে 
পারবে” | কিন্ত কান্তোনীর সে আশা পূরণ হলো না। 
কাত্তোনীর প্রতিদিন বনে আসা যাওয়া দেখে 
কাত্োন্যা সে সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে শুরু 
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ফেলতে বনে গিয়ে মেয়েকে বুকে তুলে নিয়ে 
এলো। বেচারী একটা সাদা কাপড়ে মেয়েকে 
জড়িয়ে ভেলায় তুলে দিল 1 পথে মেয়ের যদি খিদে 
পায়, এই কথা ভেবে সে মেয়ের পাশে একটা 
কলার কাদি আর একটা খাবারের পুটলিও রেখে 
দিল। এরপর মেয়ের মুখে শেষবারের মত চুমু খেয়ে 
ভাসিয়ে দিল। 


সেদিন সকাল থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত 
কাত্তোন্যা কাত্তোনীর সব কাজ SF চোখে 
দেখছিল | এবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে খুশী মনে বাড়ীতে 
ফিরলো 1 আর কান্তোনী ফিরলো কাদতে কাদতে | 
ততক্ষণে নদীর তীব্র স্রোতে ভেলাটা ছোট 
মেয়েটিকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে সমুদ্রের দিকে 
এগিয়ে চলছে। দেখতে দেখতে রাত নামলো | ছোট্ট 
মেয়েটিকে বুকে নেওয়ার জন্য কেউ রইল না দেখে 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) e ২৫১ 


লাগলো | পরদিন ভোর হলো। অন্যদিনের মতো মা 
আসার সময় হলে মাকে পাশে না দেখে মেয়েটি 
একটু SMC | তারপর সে ভেলার উপর মায়ের 
রেখে দেওয়া কলার কীদি থেকে একটি কলা আর 
পাশের একটি ছোট্ট মাটির পাত্র BS’ থেকে একটু 
জল খেল। তারপর অসহায় দৃষ্টিতে ভাসমান ভেলা 
থেকে চারিদিকে তাকাতে লাগলো। তার এই 
অসহায় অবস্থা দেখে সূর্যেরও বুক যেন ফেটে 
যাচ্ছিল। বিশেষ করে গত রাতে ঠান্ডায় মেয়েটি 
জমে গিয়েছিল দেখে সূর্য পিতার মত are 
মেয়েটার উপর উত্তাপ ছড়াতে লাগল | তারপর এক 
সময় বেলা শেষ হয়ে সূর্য ডুবে গেল। তখন আবার 
লাগলো । 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) * ২৫২ 


এমনিভাবে ভাসতে ভাসতে ছোট মেয়েটি . 
একদিন বিশাল সমুদ্রে চলে গেল। সেখানে তার 
ভেলাটির উপরে সূর্যের তাপ এবং নীচে বিশাল 
বিশাল ঢেউয়ের সমুদ্র ছাড়া কিছুই রইল না। 
এভাবে অনেকদিন পর্যন্ত সে ভেসে ভেসে সমুদ্রের 
উপরে কাটালে৷। তারপর একদিন আবার তার 
ভেলাটি ভাসতে ভাসতে তীরভূমির কাছাকাছি চলে 
এলো। 2 সময় বালুকাময় তীরে তিনটি ছোট্ট 
বালক খেলা করছিল | তাদের একজন সে দেশের 
রাজপুত্র, অন্যজন উজিরপুত্র, সব শেষের জন হলো 
নাজিরপুত্র। তিন জনেই ভেলাটিকে দেখলো | আর 
আশ্চার্য হলো ভেলার উপর কাপড়ে জড়ানো কি এক 
আশ্চার্য বস্তু দেখে | তিন জনেই ঠিক করলো, তারা 
সীতরিয়ে ভেলায় গিয়ে দেখবে ওখানে কি আছে? 
তিনজনের মধ্যে কথা হলো, যে আগে ভেল৷টির 
উপরে উঠবে, সেই হবে তার মালিক। 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদস্তী(২য় খণ্ড) = ২৫৩ 


তারপর শুরু হলো তিনজনের প্রাণপণে 
সাতরানো। তিনটি বালক প্রাণপণে সীতার কেটে 
ভেলাটি গিয়ে ধরলো । তবে রাজার ছেলে তাদের 
মধ্যে প্রথম হলো। তারা ভেলাটিকে তীরে নিয়ে 
এলো এবং কাপড় জড়ানো মেয়েটিকে কোলে করে 
উপরে নিয়ে এলো। সবাই অধীর আগ্রহের সাথে 
কাপড়ের আবরণ খুলতেই ছোট্ট মেয়েটি ছিটকে 
বেরিয়ে পড়ে পড়িমড়ি ছুটতে লাগলো। পিছনে 
ছুটলো তিনটি বালক। সমুদ্রের তীরে যেখানে এ 
কাণ্ডটি ঘটছিলে। সেখানে ছিল সে দেশের রাজার 
বিরাট একটা মুলার ক্ষেত। আর এঁ ক্ষেতের 
মূলাগুলি ছিল যেমনি সাদা তেমনি বড় বড়। এক 
একটা মানুষ সমান উচু । ছোট্ট মেয়েটি ছুটতে 
ছুটতে এ মূলাক্ষেতে ঢুকে পড়লে! । তখন আর 
তাকে পায় কে? তিনটি বালক তাকে খুঁজতে খুঁজতে 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) * ২৫৪ 


হয়রান হয়ে, সন্ধ্যায় মন খারাপ করে বাড়িতে 
ফিরলো | 


পরদিনও তিনটি বালক মূলাক্ষেতে ছোট্ট 
মেয়েটিকে খুজতে গেল। কিন্তু পেল না। এভাবে 
মেয়েটিকে হারিয়ে ফেলার ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায় 
রাজপুত্র নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিল। সে ভাল করে 
খায় না, খেলতে চায় না। কেবল শুকিয়ে যেতে 
লাগলো | তার জন্য রাজা চিন্তিত, রাণী চিন্তিত, 
মন্ত্রী চিন্তিত, প্রজা চিন্তিত, রাজ্যের সবাই চিন্তিত। 
ডাক পড়লো ডাক্তার বৈদ্যের । প্রতিদিন শ'তে শ'তে 
ডাক্তার বৈদ্য আসতে লাগলো, হাজার রকমের 
ওষধ আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে fee 
কিছুতেই রাজকুমারের মুখে হাসি ফুটলো না। সেই 
যে রাজকুমার প্রথম থেকেই নীরব হয়ে রইল, 
একটি কথাও বললো না। 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদন্তী(২য় খণ্ড) * ২৫৫ 


এভাবে যতই দিন যেতে লাগলো রাজপুত্র 
শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে যেতে লাগলো । একে একে 
রাজার বৈদ্য, মানুষের বৈদ্য, ভূতের বৈদ্য সবাই 
ব্যর্থ হয়ে গেল। গোটা রাজ্যে রাজার চরের চষে 
বেড়ালো কিন্তু কোন তথ্য উদঘাটন করতে পারলো 
না। 


শেষ পর্যন্ত রাজা উজিরপুত্র এবং 
নাজিরপুত্রকে ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা 
তো ওর বন্ধু। কি হয়েছে আমার ছেলের? মুখ 
খুললো উজির পুত্র, মুখ খুললো নাজির পুত্র । ত-খ- 
ন আসল কথাটা বেরিয়ে পড়লো, রাজা শুনলো, 
মন্ত্রী শুনলো, রাজ্যের সবাই কথাটা শুনলো। 
তারপর সবাই ছুটলো মুলাক্ষেতে মুলঝিকন্যাকে 
খুজতে | 

শুরু হলো খোজা । খোজ খোজ রব। রাজা 
খোজে, মন্ত্রী খোজে, গোটা রাজ্যের পাইক পিয়াদা 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) * ২৫৬ 


আর প্রজারা খোজে । কিন্তু কোথায় সুলবিকন্যা? 
মানুষ সমান উচু উচু মূলোগুলির ফাকে কোথায় যে 
মেয়েটা হারিয়ে গেল? রাজপুত্র ভাবে, উজিরপুত্র 
ভাবে, নাজিরপুত্র ভাবে, রাজ্যের সবাই ভাবে | 


তখন রাজা সবাইকে বললো, “এক কাজ 
করো, মূলোগুলি সব উপড়াও”। 


শুরু হলো তুল কালাম কাণ্ড । রাজার আদেশ 
পেয়ে সবাই শুরু করলো মূলো উপড়ানে৷ | ছোট বড় 
হরেক রকমের হাজারে হাজার। দেখতে দেখতে 
মূলোর পাহাড় জমে উঠলে।। কিন্তু কোথায় 
মুলঝিকন্যা? 


উপড়াতে উপড়াতে ক্ষেতের সব মুলো 
উপড়ানো হলো, কেবল বড় মুলোটা উপড়ানো 
হয়নি। ও"টি একটি ছোট খাটো ঘরের সমান হবে। 
তাই ওটি উপড়ানো বাদ রইল । তবু ও*টির উপর 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদন্তী(২য় বণ্ড) * ২৫৭ 


নিচেও তন্ন তন্ন করে খোজা হলো। কিন্তু 
মুলঝিকন্যাকে কোথাও পাওয়া গেল না। 


রাজা ভাবে এখন উপায়ঃ মন্ত্রী ভাবে এখন 
উপায়? রাজপুত্রকে তাহলে কিভাবে বাঁচানো যাবে? 


রাজা বললেন, “এক কাজ করো। সব 
শেষের মুলোটিও উপড়াও”। 


তখন রাজ্যের সব প্রজা গিয়ে মুলোটার 
চারিদিকে দড়ি বেঁধে টানা শুরু করলো । সবার টানে 
বিকট শব্দ করে মুলোট। মাটি থেকে উপড়ে উঠে 
গেল। আর অমনি ঘটলো এক আশ্চার্য কাণ্ড! 
মূলোটার ভিতর থেকে একটা দরজা খুলে গেল। 
আর সেখান থেকে এক অপরূপ মানবকন্যা বেরিয়ে 
দৌড়ে পালাতে শুরু করলো। তার পিছনে রাজা 
ছুটলো, মন্ত্রী ছুটলো, রাজ্যের সবাই ছুটলো৷ ৷ শেষ 
পর্যন্ত সবাই মিলে মুলঝিকন্যাকে ধরে ফেললে! | 
বেচারী মুলঝিকন্যা সারাদিন সে-ই সকাল থেকে 


উপজাতীয় রূপকথা, লেোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) * ২৫৮ 


নাওয়া খাওয়া ছেড়ে মানুষদের ভয়ে মুলোটার 
ভিতরে লুকিয়ে ছিল। এবার ধরা পড়ে সে ভয়ে 
কেঁদে ফেললে! | তার ভয় দেখে তাড়াতাড়ি রাণী 
এসে তাকে বুকে নিয়ে একগাল হেসে রাজবাড়ীতে 
রওনা হলো। তবেই না রাজপুত্রের মুখে হাসি 
ফুটলো। মুলঝিকন্যাকে নিয়ে রাজবাড়ীতে 
পৌছাতেই শুরু হলো আদর করার পালা। 
দাসদাসীরা ছুটলো খাবারের থালা নিয়ে। রাণী 
নিজের হাতে তাকে খাওয়াতে বসলেন | তবেই তো 
মুলঝিকন্যার ভয় দূর হলো। আর এত আদরের 
ভীড়ে সে হারিয়ে গেলো। 

এরপর থেকে সে রাজবাড়ীতে বড় হতে শুরু 
হলো। সেখানে সঙ্গী জুটলো তার অনেক, তার ভাল 
লাগলো রাজকুমারকেই সবার চেয়ে বেশী। তার 
সাথে সে বনে গিয়ে হরিণ শিকার করে, পাখি ধরে 
আনে | এমনিভাবে খেলায় খেলায় তারা একদিন 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) * ২৫৯ 


বড় হলো। আর জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিল 
দু'জন দু'জনকে । এরপর একদিন শুভ দিনে 
শুভক্ষণে রাজবাড়ীতে মহা ধুমধামের সাথে দু'জনের 
বিয়ে হলো। তারপর দু'জনে পরম সুখে ঘর করতে 
লাগলো | অবশ্য তখনও কুমারের শিকারে যাওয়ার 
নেশাটা ফুরোয়নি। প্রতিদিন সে আগের মতই 
শিকারে যায়। না গিয়ে সে থাকতে পারে না। 
সেখানে একটা বন্য শালিকের (“শের”-এর) গান 
তাকে প্রতিদিন দূর থেকে বনে ডেকে নিয়ে যায়। 
সে গানের সুর এমন মনের পরতে পরতে আর 
রক্তের কণায় কণায় মাতম জাগায় | তখন সে সেই 
বন্য শালিকের গান শোনার জন্য বনে না গিয়ে আর 
থাকতে পারে না। 


এদিকে সারাদিন মুলঝিকন্যা একা একা 
বাড়ীতে থাকে । তখন তার কিছুই ভাল লাগে না। 
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মাঝে মাঝে সে কুমারকে জিজ্ঞেস করে, “কুমার, 
তুমি সারাদিন বনে কি করে কাটাও”? 


কুমার উত্তর দেয়, “ওখানে আমি সারাদিন 
বনে শালিকের গান শুনি। সেখানে একটা অদ্ভূত 
শালিক আশ্চর্য সুন্দর গান গায়। ওরকম গান আমি 
পৃথিবীতে কোথাও শুনিনি। একবার শুনলে বারবার 
শুনতে ইচ্ছা করে”। “সে গান না জানি কেমন”! 
মুলঝিকন্যা মনে মনে ভাবে আর ভাবতে ভাবতে 
একসময় ঘুমিয়ে পড়ে | 


এদিকে সারারাত কুমার সেই রহস্যময় 
শালিকের গানের কথা ভাবে, আর অপেক্ষা করে 
কখন ভোর হবে। ভোর হ'লে প্রতিদিন সে 
অভ্যাসমত বনপথ বেয়ে এগিয়ে যায়, মাঝপথে এক 
বুড়ীর বাড়ীতে গিয়ে জল পান করে। এ বুড়ীর দু'টি 
যুবতী মেয়ে আছে। তারাও দেখতে শুনতে ভাল। 
তাই কুমার মাঝে মাঝে তাদের সাথেও গল্প করে। 
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আর এঁ দিকে বুড়ী মনে মনে স্বপ্ন দেখে, রাজার 
ছেলে একদিন তার জামাই হবে। সে তার দুটি 
মেয়ের একটা না একটাকে বিয়ে করবে। এই 
আশায় সে দিন কাটায়। আর এই আশায় জাদুর 
ইন্দ্রজাল রচনা করে শালিকের কণ্ঠে রহস্যময় সুরের 
সৃষ্টি করেছে। এই সুরই প্রতিদিন রাজকুমারকে এই 
বনপথে টেনে নিয়ে যায়। রাজকুমার কিন্তু 
ঘৃণাক্ষরেও জানতো না, বুড়ী একটা জাদুকরনী। 
জানলে হয়তো পরবর্তী সময়ে সে ভীষণ বিপদে 
পড়তো না। একদিন সে বুড়ীর ওখানে একটা বড় 
পাথরে বসে গল্প করছিল। একসময় গল্প করার পুর 
সে যখন দীড়াতে গেল, তখন দেখে পাথরটা তার 
দেহে লেগে আছে। সে আর উঠতে পারছে না। 
তখনই সে বুঝতে পারলো বুড়ী মন্ত্র দিয়ে পাথরটা 
তার সাথে লাগিয়ে রেখেছে। তখন সে রেগে 
বুড়ীকে বললো, “বুড়ী ভালই ভালই পাথরটা আমার 
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শরীর থেকে আলাদা করে দাও, নইলে তোকে 
তলোয়ারের এক কোপে মেরে ফেলবো” | 


বুড়ী ফোকলা গালে হেসে বললো, “আগে 
তুমি এ পাথরটা থেকে উঠতে পারলে তো” | 


“কি চাও তুমি আমার কাছে”? রাজকুমার 
রাগের সাথে প্রশ্ন করে। 


বুড়ী বললো, “তোমাকে আমার WE মেয়ের 
মধ্যে যে কোন একটিকে বিয়ে করতে হবে, তবেই 
আমি তোমাকে পাথরটা থেকে মুক্ত করবো” । 


রাজকুমার অনেক কাকুতি মিনতি করলো, 
কিন্তু Fel তার কথায় কান দিল না। তার এ এক 
কথা, “আগে আমার মেয়েদের একজনকে অন্তত 
বিয়ে কর, তবেই তোমাকে ছাড়বো” । 


রাজকুমার শেষে সত্য ধর্মের নামে শপথ 
করে বললো, “Got বিয়ের কথা পরে হবে। 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদত্তী(২য় খণ্ড) * ২৬৩ 


আপাতত তুমি আমাকে পাথরটা থেকে ছাড়াও | 
আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার কথা ছাড়া 
আমি কখনো তোমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো না”। 


রাজকুমারের একথা শুনে বুড়ী খুশী হয়ে মন্ত্র 
দিয়ে তাকে পাথরটা থেকে মুক্ত করলো। বেচারা 
কুমার, নিজের সত্যবাক্য রক্ষার জন্য সেখানে রয়ে 
গেল। তবে বুড়ীর মেয়েদের কাউকে বিয়ে করলে। 
না। 


সারাদিন সে মুলঝিকন্যার জন্য চিন্তা করে, 
আর সারারাত তার দুঃখে ঘুম হয় না, মনে মনে 
ভাবে- 


মুলঝিকন্যা কি গরের ? 
হাদর বাঙোরী লং গরের। 
এক কানি কলা সাতদিন খার 
এক কোত্তি পানি গুঁত গুঁত খার”। 
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মুলঝিকন্যা কি করছে ? 

হাতের বালা ঠিক করছে। 
এক কীদি কলা (হয়তো) সাতদিন খাচ্ছে, 
এক পাত্র (কুত্তি) জল হয়তো পান করছে। 


প্রতিদিন ঘুমে ঘুমে সে এই ছড়াটি বলে 
বুড়ীর যে মেয়েটি তার কাছাকাছি থাকে সে তার 
মাকে এ বিষয়ে বললে| ৷ তার মা শুনে বললো, 
“ভালো করে শুনবি রাজকুমার কি বলে” । 

সেইরাতেও বুড়ীর মেয়ে খুব মনযোগ দিয়ে 
শুনলো, কিন্তু কিচ্ছুই বুঝতে পারলোনা । 

শেষে একদিন সে এ বিষয়ে কুমারকে 
জিজ্ঞেস করলো | কুমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। কিন্তু 
বুড়ীর মেয়ে যখন বেশী সাধাসাধি শুরু করলো, 
তখন কুমার দুঃখ করে বললো, “আমার মনে 
অনেক দুঃখ | ঘরে আমার একটা বউ আছে। আমি 
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ছাড়া তিনকূলে তার কেউ নেই। তার নাম 
মুলবিকন্যা আমি প্রতি রাতে তাকে স্বপ্নে দেখি” | 


এই কথা জানার পর বুড়ী এবং তার মেয়েরা 
একটা বুদ্ধি বের করলো, এ মুলঝিকন্যাকে বাড়িতে 
আনলে নিশ্চয় রাজকুমার তাদের একজনকে অন্তত 
বিয়ে করবে এবং দু'জন বউ নিয়ে সংসার করবে। 
প্রস্তাবটা তারা রাজকুমারকে দিতেই রাজকুমার খুব 
খুশী হলো | তখন বুড়ী মন্ত্র বলে যাদু দিয়ে সেগুন 
কাঠের একটা নৌকা তৈরী SAI | তারপর আবার 
. মন্ত্র দিয়ে একটা সোনার আর একটা রূপার চরকা 
বানিয়ে সেগুলিতে সোনার Bol কাটতে কাটতে 
নৌকায় চড়ে রাজবাড়ীতে রওনা হলো | 


সেখানে পৌছতে না পৌছতেই হাজার 
হাজার লোক তার নৌকা আর চরকা দেখতে 
এলো | মুলঝিকন্যাও দূর থেকে লোকের আড়ালে 
তাকে দেখতে লাগলো | কিন্তু আড়াল থেকে দেখলে 
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কি হবে, তার রূপ এমনই যে বুড়ী একনজরেই 
তাকে চিনে ফেললো | বুড়ী তাকে ডেকে বললো, 
“ওগো নাতনী, কাছে এসে আমার নৌকা দেখ”। 


মুলঝিকন্যার মনে তখন অনেক ভয়। অনেক 
দিন থেকে তার স্বামী কোথায় যে গেছে তার খবর 
নেই। সে তাই বড় ভয়ে ভয়ে থাকে। তাই সেদিন 
সে বুড়ীর নৌকাটি দেখতে গেল না। তবে এ বিষয়ে 
তার কৌতূহল বেড়ে গেল। পরদিন সে একটু কাছে 
গিয়ে সোনার চরকার বুড়ীর সুতা কাটা দেখলে । 
সে দিনও Gol তাকে কাছে ডাকলো, কিন্তু সে কাছে 
গেল না। সে গেল পরদিন নৌকার একদম 
কাছাকাছি। তখন বুড়ী বললো, “ওগো নাতনী, 
আমি তো খাস্‌ আপন নানীর মতো, আমাকে ভয় 
করছিস কেন? আমার নৌকায় উঠে দেখলেই তো 
পারিস”। তখন মুলঝিকন্যা যেই বুড়ীর নৌকায় 
উঠলে, অমনি বুড়ী তার নৌকাকে বললো, “ওরে 
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নৌকা সোজা বাড়ী চলে যা” | অমনি যাদুর নৌকাটি 
তুফান বেগে বুড়ীর বাড়ীর দিকে উজানে ছুটলো | 


বেচারী মুলঝিকন্যা ভয়ের চোটে কেঁদে 
অস্থির। কিন্তু তার কান্না দেখে বুড়ীর একটুও মন 
গললো না। তখন নিম্ষল হয়ে জীবনের আশা ত্যাগ 
করে মুলঝিকন্যা সূর্যকে ডেকে বললো, “ওগো সূর্য, 
তুমি আমার বাপের মতো। তুমি আমাকে আলো 
দিয়েছো | তুমি এখন আমার দেহ থেকে তোমার 
আলো ফিরিয়ে নাও”। 


তার এ কথা শুনে তখন সূর্য তার দেহ থেকে 
আলো তুলে নিল। এতে Gt ভাবলো, ভালোই 
হলো, মুলঝিকন্য।র কিছু রূপ কমলো | 

এরপর মুলঝিকন্যা চাদকে ডেকে বললো, 
“ওগো চাদ, তুমি আমার মায়ের মতো। শৈশবে 
তুমি আমাকে রূপ দিয়েছ। তুমি তোমার রূপ 
ফিরিয়ে নাও” 1 তখন চাদ মুলঝিকন্যার দেহ থেকে 
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তার রূপ তুলে নিল। এই দেখে বুড়ীর মনে মনে 
হাসতে ইচ্ছে হলো। যাক, তার মেয়ের সতীনের 
সব রূপ চলে যাক | এরপর মুলঝিকন্যা একে একে 
কলার মোচা 'থোর' কে ডেকে বললো, “ওরে কলার 
থোর, তুই আমার ছেলের মতো। তোর ফুলে 
আমার সোনালী রউটা থাক” | হলদে পাখী (FSM 
পেন্ধুয়া)- কে বললো, “ওরে হলদে পাখী, তুই 
আমার নাতীনের মতো | তোর কাছে আমার দেহের 
রঙটা থাক”। কালো ভীমরাজ, পাখীকে বললো, 
“ওরে ভীমরাজ, তুই আমার নাতীনের ছেলের 
মতো। তোর কাছে আমার কালো চুলের রঙটা 
রাখলুম”। এভাবে মুলঝিকন্যা gota ভয়ে বিভিন্ন 
জনের কাছে তার রূপ এবং লাবণ্যকে রেখে চলে 
গেল | 


এবার আর কোন ভয় নেই। দেখে FW 
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তুলে দিল। তারপর সে লেগে গেল কিভাবে 
রাজকুমারসহ মেয়েদের রাজবাড়ীতে পাঠানো যায়। 
তাই মনের খুশীতে বুড়ী পিঠা তৈরীর কাজে লেগে 
গেল। আর এদিকে কুমার অবাক হয়ে 
মুলঝিকন্যাকে দেখছে। শেষে কুমার তাকে জিজ্ঞেস 
করলো, “বউ, তোমার এরূপ কেন? তোমার 
এতরূপ কোথায় গেল”? তখন মুলঝিকন্যা উত্তর 
দিল, “আমার সব রূপ তোমাতে । তুমি বিনা আমি 
রূপহীন”। | 

কুমার তখন তার ভুল বুঝতে পারে। তারপর 
একদিন শুভদিন দেখে বুড়ীর নৌকায় চড়ে তার 
কন্যাদের নিয়ে কুমার বাড়ীতে রওনা হলে! ৷ কুলে 
দাড়িয়ে বুড়ী তাদেরকে বিদায় দিল। মনে তার 
অনেক আশা তার মেয়ে এবার রাজবাড়ীতে গিয়ে 
রাণী হবে। কারণ, মুলঝিকন্যার দেহে আর এক 
ফৌটাও রূপ নেই। কিন্তু বুড়ীর সে আশা পূরণ 
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হলো না। মমতাময়ী প্রকৃতি আবার পরম স্নেহে 
মুলবিকন্যাকে রূপ লাবণ্য দান করতে শুরু করলো | 
সূর্য দিল ফিরিয়ে দেহে আলো, চাদ দিল ফিরিয়ে 
তার দেহে রূপ, ভীমরাজ ফিরিয়ে দিল তার কালো 
কেশের রঙ, হলদে পাখী ফিরিয়ে দিল তার দেহের 
সুন্দর রঙ, ফুল দিল ফিরিয়ে তার হৃদয়ে 
ভালোবাসা | এভাবে প্রকৃতি আবার তাকে রঙে রূপে 
অপরূপ করে তুললো | 


এক সময় তাদের নৌকা রাজন্বাটে 
পৌছলো। সেখনে পৌছতে না পৌছতেই 
রাজা-রাণী ছুটে এসে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলো । 
তারপর রাজবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে একদিন শুভ দিনে 
শুভক্ষণে মুলঝিকন্যাকে দেশের রাণী এবং 
রাজকুমারকে দেশের রাজা করলে! | তখন সারা 
রাজ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। 
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এমন দিনে বুড়ী তার মেয়েদের খোজ নিতে 
করছে। মনের দুঃখে বুড়ী বাড়ীতে ফেরা শুরু 
করলো; ফুল বিছানো পথে নয়, কাঁটা বিছানো 
পথে। কারণ রাজার আদেশে এই শাস্তিই তাকে 
দেওয়া হয়েছে। যেতে যেতে বুড়ী দূর থেকে পিছনে 
তাকিয়ে দেখে, SEA আলোর বন্যায় রাজবাড়ীটি 
ছেয়ে গেছে । আর বারান্দায় বসে রাজকুমার মনের 
আনন্দে মুলঝিকন্যার সাথে গল্প FA | 
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চাঁকমা রীপকথা 


তেচকুুমারী কন্যা 
সুগত চাকমা 


অনেকদিন আগে এক রাজার সাতটি ছেলে 
এবং একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি ছিল পরমা 
সুন্দরী | তার দিকে যে কেউ একবার তাকালে আর 
চোখ ফেরাতে পারতো না। তখন পৃথিবীতে তার 
মতো সুন্দরী কন্যা আর কোথাও ছিল না। তার 
সুন্দর মেঘবরণ কেশের জন্য সবাই তাকে 
“কেচকুমারী কন্যা বলে ডাকতো | তার বড় সাত 
ভাইয়ের মধ্যে ছয় ভাই-ই বিয়ে করেছিল | কেবল 
সবার ছোটটি কি এক কারণে তখনো বিয়ে করেনি | 
তার বাপ-মা তাদের ছোট ছেলেটিকে খুবই 
ভালবাসতেন | তারা তার জন্য হাজার জায়গায় 
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পাত্রী দেখলেন, এমনকি দেশ-বিদেশ থেকেও 
অনেক বড় বড় রাজা মহারাজাদের দরবার থেকে 
তাদের রাজকন্যাদের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব এলো 
কিন্ত ছোট রাজকুমারের কাউকেই পছন্দ হলো না। 
তাই সে কোন রাজকন্যাকেও বিয়ে করতে রাজী 
হলো না। বরং গভীর এক দুঃখ মনে নিয়ে সবার 
কাছ থেকে দূরে সরে পড়ে রইলো 1 বুড়ো রাজা ও 
রাণীর দুঃখে বুক ফেটে যাবার অবস্থা । কারণ তারা 
ছোট ছেলেটাকেই সব চাইতে বেশী ভালবাসতেন | 
শেষ পর্যন্ত সে তার বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয় 
স্বজনদের চাপে মুখ খুললো | সে বললো, সে তার 
ছোট বোন কেচকুমারীকে বিয়ে করতে চায় | 


তার কথা শুনে সবাই ছি ছি করে উঠলো, 
একি কথা নিজের ছোট বোনকে বিয়ে! এ কখনো 
হতে পারে না। এতে ছোট রাজকুমার লজ্জায় আরও 
বেশী নেতিয়ে পড়লো । আর সে খাওয়া-দাওয়া 
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একদম ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় গুম 
হয়ে শুয়ে পড়লো । যেদিন থেকে তার মনের কথা 
সবাই জানলো, সেদিন থেকে সে সবার সাথে কথা 
বলা ছেড়ে দিল। আর একবারও দরজা খুলে বাইরে 
বেরিয়ে এলোনা | আর অন্যদিকে সুন্দরী কেচকুমারী 
কন্যার মনের অবস্থাও বর্ণনা করা যায় না। তার 
ভাই শেবকালে কিনা তাকেই বিয়ে করতে চাইল । 
মরণ আর কা'কে বলে! কেন যে সে দেহে এতরূপ 
পেলো! এটাই হয়েছে মরণ | 


এদিকে ছোট রাজকুমারকে নিয়ে সবাই 
Bei মা কীদছে, বৌদিরা কাদছে, বাবা বিষণ্ন, 
দাদারা বোঝাচ্ছে, কিন্তু তার মুখে একটাই কথা, 
“আমি কেচকুমারী কন্যাকে বিয়ে করবো।” তখন 
সবাই উপায় না দেখে ছুটলো কেচকুমারী কন্যাকে 
রাজী করানোর জন্য | 
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মা বলে, “ওরে মেয়ে, তোর ছোট দাদাকে 
বিয়ে কর, নইলে ও যে না খেয়ে না পীয়ে শুকিয়ে 
মরে যাবে 1” 

বৌদিরা বলে, “ওরে ছোট, তুই তোর 
ছোটদাকে বিয়ে কর, ও যে আমাদের সবার ছোট 
দেবর। ও মরলে আমরা কাকে আর আদর 
করবো ।” দাদারাও বলে, “ওরে ছোট, তুই 
আমাদের কথা রাখ । তুই তোর ছোটদাকে বিয়ে 
কর। ও মরে গেলে তুই যে একটা ভাই হারাবি।” 
সবার চাপে বেচারী কেচকুমারী কন্যার অবস্থা 
কাহিল। বেচারী না পারে রাজী হতে না পারে 
অরাজী হতে | তার মতো অবস্থায় না পড়লে সত্যিই 
কেউই তার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারবে না। 
বেচারী শেষ পর্যন্ত রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে 
সমুদ্র তীরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো । 
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এদিকে ছোট রাজকুমার কেচকুমারী কন্যাকে 
না পেয়ে অনাহারে মরার সিদ্ধান্ত নিল। তখন বাড়ীর 
সবাই ছুটলো কেচকুমারী কন্যার খোজে। শেষ 
পর্যন্ত তাকে পাওয়া গেল সমুদ্র তীরে | আপন মনে 
একা একা সে উদাসীনী হয়ে ঘুরছে। তখন সবাই 
একসাথে তাকে ছেঁকে ধরলো, “ওরে ছোট তুই 
রাজী হ, না হলে আজই যে তোর ছোটদা মরে 
যাবে।” তাদের চাপে বেচারী কেচকুমারী কন্য। 
কাদতে লাগলো | কিন্ত এত বলেও সে যখন রাজী 
হচ্ছে না, তখন তার মা আর ভাবীর! কান্নাকাটি শুরু 
করলো | এতেই হয়ে গেল কাজ। বেচারীর মন 
নরম হয়ে এলো। সে তখন কি আর করে লজ্জার 
মাথা খেয়ে ছোটদাকে বিয়ে করতে রাজী হলো। 
তা'তে সবাই যেন হাফ ছেড়ে বাচলে|। সবাই তাকে 
নিয়ে বাড়ীতে ফিরে গেলো। তারপর একদিন 
শুভদিনে শুভক্ষণে ছোট রাজকুমারের সাথে 
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কেচকুমারী কন্যার বিয়ে হয়ে গেল। এরপর সুখে 
দুঃখে তাদের দিন কাটতে লাগলো । তবে আপন 
ভাইকে বিয়ে করার লজ্জা এবং দুঃখ দুই-ই 
কেচকুমারী কন্যার মনের গভীরে রয়ে গেল। কেউ 
আর তাকে আগের মতো তেমন হাসি খুশী দেখলো 
না। 


একদিন ছোট রাজকুমারকে নিয়ে সে সাগরে 
স্নান করতে গেলো। অনেক দিনের পরে সাগরে 
যাচ্ছে, তাই সাথে সে ধোয়ার জন্য অনেকগুলি 
কাপড় নিল। আর এ কাপড়গুলি ধুতে ধুতে এক 
সময় বেলা অনেক বাড়লো । কাপড় ধোয়া যখন 
শেষ হলো, তখন ছোট রাজকুমার তার কাছ থেকে 
কাপড়গুলি নিয়ে সমুদ্র পারের অনতিদূরে গেল। সে 
ভেজা কাপড়গুলিকে সেখানে শুকানোর জন্য রোদে 
মেলে দিতে লাগলো । এদিকে কেচকুমারী কন্যা ভর 
রোদে ধীরে ধীরে সমুদ্রে স্নান করতে লাগলে | 
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এমন সময় বহু দূরের সমুদ্রের একটা দ্বীপ থেকে 
একটা ডোমের মেয়ে তাকে ডেকে বলতে লাগলো, 
“ওরে ও কন্যা, আয় না বোন আমার কাছে। আমি 
তোর মাথায় উকুনগুলি বেছে দেবো। আর তুইও 
আমার চুল থেকে উকুন বাছবি। তাতে দুজনেরই 
চমৎকার ভাবে আনন্দে সময় কাটবে 1” 


কেচকুমারী কন্যা বললো, “না বোন, 
তাহলে এদিকে যে আমার স্বামী আমাকে খুঁজবে ৷” 
ডোমের মেয়েটি আবার মিনতি করে বললো, “আরে 
আয়না বোন একটু ক্ষণের জন্য | তাতে কার এমন 
ক্ষতি হবে। তোর স্বামী তোকে খুঁজলে না হয় তখন 
চলে যাস।” এভাবে মেয়েটি বারংবার অনুরোধ 
করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত কেচকুমারী কন্যা একটা 
নৌকায় চড়ে সেখানে গেল। সে দ্বীপের কাছে 
পৌছতে না পৌছতেই মেয়েটি দৌড়ে এসে তাকে 
আচমকা ধাক্কা দিয়ে নৌকা থেকে সাগরে ফেলে 
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দিল। তারপর তার নৌকাটিতে চড়ে পালিয়ে গেল। 
বেচারী কেচকুমরী কন্যা তখন জলে ডুবে মরার 
অবস্থা | এমন সময় তার স্বামী তার এ অবস্থা দেখে 
দৌড়ে বাড়ীতে খবর দিতে গেল। আর খবর পাওয়া 
মাত্র তার বাবা-মা, দাদা-বৌদি সবাই সমুদ্রে 
ছুঠলো। তারা যখন সমুদ্রে পৌছলো তখন 
কেচকুমারী Pal ডুবুডুবু অবস্থায় একটা “মেলোনি 
পাতা’ কোন রকমে আঁকড়ে ধরে ভেসে আছে | তার 
এই অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি উদ্ধারকারীর দল 
তীরভূমি থেকে নৌকায় চড়ে তাকে উদ্ধার করতে 
ছুটলো। তখন তীর থেকে বৌদিরা চিৎকার করে 
তাকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলো, “ওরে আদরের 
ননদ, মেলোনি পাতা ছেড়ে নৌকায় উঠ। এবার 
থেকে আমরা তোকে খুব আদর করবো 1” 


তখন কেচকুমারী কন্যা তাদেরকে বললো, 
“বৌদি, তোমরা ফিরে যাও | আমার জীবনের প্রতি 
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আর মায়া নেই। আমি মরতে চললুম | আমি আর 
এই জীবনে মা-কে শাশুড়ী, বাপকে শ্বশুড়, 
তোমাদের মত বৌদিদেরকে জা মানতে পারবো 
না। এই বলে সে মেলোনি পাতা সহ ডুবে যাওয়ার 
চেষ্টা করতে লাগলো | তার এ অবস্থা দেখে তার মা 
কেঁদে কেদে বললো,- 


“কেচকুমারী কন্যা ঝি মানং 
মেলোনি পাদাগান ভাঝোক 
কুল’ ন-আন দুবোক 1” 
(ওরে কেচকুমারী কন্যা তুই আমার মেয়ে, 


তোর মেলেনি পাতাটা ভেসে থাকুক বরঞ্চ কুলের 
উদ্ধাকারী নৌকাটা ডুবে যাক) 


তখন কেচকুমারী কন্যা তার মাকে ডেকে 
বললো,- 


“মুই বাবরে কেনে শোর মানিম 
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মারে কেনে শোরি মানিম? 
ভুজিরে কেনে জাল মানিম?” 
(“আমি বাবাকে কিভাবে শ্বশুর মানবো 
মাকে কিভাবে শাশুড়ী মানবে।? 
ভাইদেরকে কিভাবে ভাশুর মানবো 
আর ভাবীদেরকে কিভাবে জা মানবোঃ”) 


এই বলে কেচকুমারী কন্যা মেলোনি পাতা 
ছেড়ে অথৈ সমুদ্রের জলে ডুবে গেল । আর এ দৃশ্য 
দেখে কূল থেকে তার মা-বাবা আত্মীয় স্বজনেরা 
কেঁদে উঠলো। 

এরপর রাজার আদেশে সবাই Borel 
জেলেদের সন্ধানে। ঝটপট একশ কুড়ি জন জেলে 
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পাওয়া গেল। আর তৎক্ষণাৎ তাদেরকে ue 
দিতে লাগলো,- 


“ছ-কুরি জাল্যা জাল মারদন, 
আমা-কেচকুমারী কন্যারে ন' পাদন 
ও জাল্যা, তগরে ত-গ।” 
(“ছয় কুড়ি জেলে জাল মারছে, 
কেচকুমারী কন্যাকে খুঁজছে। 
কিন্তু পাচ্ছে না। 

ও জেলে, খোজরে খোজ 1”) 


অনেক খোৌজাখুঁজির পরও কেচকুমারী 
কন্যাকে পাওয়া গেল না। তখন তার মা-বাবা, ভাই 
এবং বৌদিরা কাদতে কীদতে বাড়ীতে ফিরে গেল। 


এদিকে কেচকুমারী কন্যা পানিতে ডুবে 
সাগরের তলে একটা লম্বা লেজওয়ালা শামুক- 
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“লেজা-শামুক' হয়ে রইল। ক্রমে সন্ধ্যা নেমে 
এলো। আর বিফল মনোরথ হয়ে জেলোরাও 
বাড়ীতে ফিরে গেল। কেবল একজন বুড়ো জেলে 
তার জাল ফেলতে লাগলো । কারণ সারাদিন ধরে 
মাছের আশায় জাল ফেলেও সে একটা মাছও ধরতে 
পারেনি। সে বেচারা শেবকালে ইষ্ট দেবতার নাম 
দিয়ে শেষবারের মত জাল মারলো আর তাতে 
আটকা পড়লো লেজা-শমুকের ছন্মবেশে কেচকুমারী 
Parl 

বুড়ো জেলে অবশ্য তাকে শামুকই মনে 
করেছে। আর তাই সে নিজের কপালকে দোষ 
দিতে দিতে এ শামুকটাকে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল 
আর বাড়ী গিয়ে “লেজা-শামুক'টাকে একটা বেতের 
তৈরী ছোট পাত্র “নিলসাম্মুয়া'-তে রাখলো | তার 
বাড়ীটা ছিল ভাঙ্গাচোড়া। আর তখন তার এ ভাঙ্গা 
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ঘরে একমাত্র শামুকট। ছাড়া বুড়োর আর কোন 
সম্পত্তি ছিল না। 


এই সম্পত্তির ব্যাপারেও বুড়োর খুব একট। 
আগ্রহ ছিল না। নেহাৎ সে কৌতূহল বশতঃ 
শামুকটাকে ঘরে এনেছিল। তাই খুব AWE সে 
শামুকটার কথা ভুলে গেল। এরপর আবার সে 
আগের মতো জাল হাতে সমুদ্রে মাছ ধরতে গেল। 


এভাবে একদিন দুদিন গড়িয়ে বছর ঘুরতে 
লাগলো 1 তবে প্রতি পূর্ণিমা রাতে বুড়োর বাড়ীতে 
অদভুত একটা কাণ্ড ঘটতে লাগলো । কে যেন পূর্ণিমা 
রাতে বুড়ো যখন ঘুমোয়, তখন তার ঘরদোর 
পরিষ্কার করে | তার জন্য ভাত রাধে। কিছু খায়ও। 
আবার কিছু বুড়োর জন্যও রেখে যায়। বুড়ো প্রতি 
পূর্ণিমা রাতে এই সব কাণ্ড দেখে অবাক হতে 
লাগলো | 
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আসলে এগুলি ছিল কেচকুমারী কন্যার 
কাজ। সে প্রতি পূর্ণিমা রাতে শামুকের ভিতর থেকে 
তার রূপ ধরে বাইরে বেরিয়ে পড়তো 1 আর এসব 
কাজ করতে! ৷ এমনি ভাবে বেশ কয়েকটা পূর্ণিমা 
রাত কেটে যওয়ার পর, বুড়ো জেলে অনেক ভেবে 
চিন্তে একটা সিদ্ধান্ত নিল। তা হলো, এক পূর্ণিমা 
রাতে সে আর ঘুমাবে না। রাত্রে জেগে জেগে 
বাড়ীতে কি ঘটে দেখবে | 


সত্যিই এক পূর্ণিমা রাতে সে আর ঘুমালে! 
না। রাত যত গভীর হতে লাগলো, তার প্রতীক্ষাও 
তত বাড়তে লাগলো 1 ঘুমহীন চোখে সে চারিদিকের 
জিনিস পত্রের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখলো । 

এক সময় সে হঠাৎ খেয়াল করলো, “নিল' 
সাম্মুয়া” থেকে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। আর 
দেখতে দেখতে শামুকটার ভিতর থেকে একজন 
অপূর্ব সুন্দরী নারী বেরিয়ে এলো । চাকমা মেয়েদের 
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নিম্নাঙ্গে পরনের কাপড় ও বক্ষবন্ধনী কাপড় পিনোন 
খাদিতে তাকে অপরূপ রূপসী মনে হচ্ছিল। 


একটু পরে সুন্দরী শামুকের খোল থেকে 
বেরিয়ে তার ঘরে নামলো | তারপর সমস্ত ঘরটা 
মনের মত করে ঝাট্‌ দিল। এরপর সে রান্না-বান্নায় 
মন দিল। 


সমস্ত দৃশ্যটা বুড়ো জেলে বিছানায় শুয়ে 
জেগে দেখতে দেখতে তার কাছে এসব স্বপ্নের 
মতো হতে লাগলো। এক সময় সুন্দরী কন্যাটি 
যখন খাওয়া-দাওয়ার পর বাসন কোসন পরিষ্কার 
করলো এবং যাবার জন্য ‘নিল’ AAT দিকে 
পা বাড়ালো, তখন বুড়ো জেলে খপ্‌ করে তার চুল 
ধরে ফেললো | এতে মেয়েটি খুবই অসহায় বোধ 
করলো আর তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বারবার 
কাকুতি মিনতি করতে লাগলো । তখন বুড়ো জেলে 
তাকে জিজ্ঞেস করলো, “মা, তুমি কে”? মেয়েটি 
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উত্তর দিল, “আমি তোমার মেয়ে”। তখন জেলে 
বললো, “মা, আমি তো জীবনে বিয়েই করিনি। 
আমার কোথেকে মেয়ে থাকবে”? তখন কেচকুমারী 
কন্যা তাকে বললো, “বাবা, আমাকে তুমি তোমার 
পালিতা কন্যা মনে করো”। এরপর কেচকুমারী 
কন্যা বুড়ো জেলেকে তার জীবনের সব ইতিহাস 
খুলে বললে। | তার সব কথা শুনে বুড়োর মনে খুবই 
স্নেহের উদ্বেগ হলো। সে কেচকুমারী কন্যাকে 
নিজের পালিত কন্যা হিসেবে গ্রহণ করলো। 
তারপর দু'জনে মিলে অনেক গল্পসল্প করলো | 
একসময় বুড়ো জেলে তাকে জিজ্ঞেস করলো, 
“আচ্ছা মা, তুমি কিভাবে আবার শামুক থেকে 
পুরোপুরি মানব জীবনে ফিরে আসবে”? তখন 
| কেচকুমারী কন্যা তাকে বললো, “বাবা, তুমি যদি- 
“কুংগাঝ আঙারা ঘাদি দিলে 


লক্‌খন facets বিঝি দিলে 
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জুর' পানিকুম ধালি দিলে 
জিয়োন্যা বিজান বিঝি দিলে 
শামুগ’ সলংঙুয়া পুরি কেললে- 
| তেহ্‌ মানেই কুলত ফিরিনে এইম”। 
অর্থাৎ" (“কোম গাছের অঙ্গার জ্বালিয়ে 
লক্ষণের পাখা দিয়ে বতাস করলে, 
এরপর শীতল জল সেখানে ঢেলে 
জীয়ন পাখার বাতাস করলে 
শামুকের খোলসটি পুড়িয়ে ফেললে 
তবে আমি আবার মানব জীবনে ফিরে আসবে ৷”) 


তার এই কথামত বুড়ো জেলে একদিন 
কোম গাছের অঙ্গার জ্বালালো। তারপর শামুকের 
খোলসটাকে সেখানে পুড়িয়ে ফেললো । এরপর 
লক্ষণের পাখা দিয়ে বাতাস করে সেখানে শীতল 
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পা 
=== বটি বস নিন = . — 


জল ঢেলে fret | তারপর জীয়ন পাখা দিয়ে সেখানে 
বাতাস SA | তবেই কেচকুমারী কন্যার মানবী 
রূপে পৃথিবীতে দিনের আলোতে ঘুরে বেড়ানোর 
সুযোগ হলে | 


সে এবার সোনার বরণ দেহ থেকে সোনার 
বরণ রাজকীয় পোশাক খুলে গরীব জেলে মেয়ের 
পোশাক পরলো | তাতেও তার রূপ তেমন ঢাকা 
পড়লো না। বরঞ্চ প্রতিদিন সমুদ্র স্নান করার পরে 
তার রূপ দিনকে দিন বেড়েই চললো | 


তারা সমুদ্র তীরে যেখানে বাস করছিল, 
তাদের সে এলাকাটা ছিল নির্জন। সচরাচর সেখানে 
জেলেরা বাদে কেউ যেতো না। একদিন তার স্বামী 
ছোট রাজপুত্র শিকারে ঘুরতে ঘুরতে ঘোড়ায় চড়ে 
সেখানে উপস্থিত। আর এসেই তাকে দেখে তার 
মাথা ঘুরে গেল। এ নিশ্চয় কেচকুমারী কন্যা | আর 
সেও তার স্বামীকে চিনতে পেরে প্রাণপণে দৌঁড়ে 
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গিয়ে বুড়ো জেলের বাড়ীতে ঢুকলে! | কিন্তু ছোট 
রাজকুমার তার পিছে পিছে সেখানে উপস্থিত হয়ে 
বাইরে থেকে তাকে ডাকাডাকি শুরু করলো, 
“কেচকুমারী! কেচকুমারী”! 


কিন্তু তার ডাকে সে আর বাইরে বেরিয়ে 
এলো না। তার পরিবর্তে বুড়ো জেলে বাইরে এসে 
ছোট রাজকুমারকে সালাম করে বললো, “কুমার, 
আপনি ভুল করছেন। আপনি যাকে ডাকছেন সে 
তো আমার GIA | ও লজ্জায় বাইরে আসতে পারছে 
না। আর যেভাবে আপনি তার মতো একজন 
সাধারণ জেলে মেয়েকে ডাকাডাকি করছেন, তা 
লোকে শুনলে আপনাকে মন্দ বলবে” | 


তার এ কথায় ছোট রাজকুমারে হুশ হলো। 
সে সেখান থেকে চলে গেল। তবে গোপনে গোপনে 
সে প্রতিদিন কেচকুমারী কন্যাকে দেখার জন্য 
সেখানে আসতে লাগলো । আর প্রতিদিন গোপনে 
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দেখার পর সে নিশ্চিত হলো, “ এ নিশ্চয় 
কেচকুমারী কন্যা । জেলেকন্যা ছদ্মবেশে এখানে 
লুকিয়ে আছে” | 


তারপর আর কি, বাড়ীতে গিয়ে আবার শুরু 
হলো তার পাগলামি । প্রথম প্রথম অবশ্য তার মা, 
বাবা এবং বাড়ীর কেউই তার কথা বিশ্বাস করলো 
না। তবে বারংবার তার পীড়াপীড়ির জন্যই হোক 
অথবা তাদের কৌতৃহলবশতই হোক, শেষ পর্যন্ত 
একদিন তারা সবাই দল বেঁধে বুড়ো জেলের 
বাড়ীতে কন্যা দেখতে গেল। আর সেখানে গিয়েই 
সবাই কেচকুমারী কন্যাকে চিনে তাকে চেপে ধরে 
বললো, “এ নিশ্চয় আমাদের কেচকুমারী” | বৌদিরা 
বললো, “এ নিশ্চয় আমাদের ননদ” 1 মা বললো, “ 
এ আমার মেয়ে” | 


তবে কেচকুমারী তাদের সবার দাবী 
অস্বীকার করে বললো, “আপনারা ভুল করছেন। 
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আমি আপনাদের রাজবাড়ীর কেউই নই। আমি 
একজন সামান্য জেলের মেয়ে” | 


তখন সবাই তাকে নিয়ে ভাবতে লাগলো, 
“এ কেমন করে সম্ভব? ও যে দেখতে একেবারে 
কেচকুমারী কন্যার মতো”। এর পর কি আর করা 
যায়। সবাই বাড়ীতে ফেরার মনস্থির করলে! কিন্তু 
তারা ফিরতে চাইলেও কি হবে, ছোট রাজকুমার 
একেবারে নাছোড়বান্দা। তা সে কেচকুমারীর 
কন্যাই হোক অথবা জেলে কন্যাই হোক, তাকে সে 
স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে। 


শেষ পর্যন্ত তার চাপে পড়ে রাজা বুড়ো 
জেলের হাত ধরে তাকে মিনতি করতে লাগলো, 
“ভাই, আমার ছেলের সাথে তোমার মেয়ের বিয়ে 
দাও। নইলে সে পাগল হয়ে যাবে” । শেষ পর্যন্ত 
রাজার চাপাচাপিতে বুড়ো জেলে কেচকুমারীর 
উদ্দেশে বললো, “মা, রাজা যখন এত করে 
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বলছেন, তখন তোমার কি মত”? তখন বাড়ীর 
ভিতর থেকে কেচকুমারী তাকে ডেকে বললো, 
“বাবা রাজাকে বলুন, তিনি বাড়ীর উঠোনে যদি মস্ত 
বড় একটা SIPS জ্বালিয়ে আমাকে বাড়ী নিয়ে 
যান, তবেই আমি রাজবাড়ীতে যাবো” । এ কথা 
শুনে রাজা কথাটার গুঢ় অর্থ না বুঝে রাজী হয়ে 
গেলেন। তখন সবাই খুশী মনে বাড়ী চলে গেল। 
এরপর নির্দিষ্ট দিনে সবাই ঘোড়ায় আর পাক্ষীতে 
চড়িয়ে কেচকুমারী কন্যাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে 
গেল। তখন উঠোনে মস্ত একটা অগ্নিকুন্ড জ্বালানো 
হলো। কেচকুমারী কন্যা উঠোনে পৌছে প্ধী 
থেকে বেরিয়ে এল। সে সময় তার দেহে রাজকীয় 
পোশাক থাকায় তাকে কেচকুমারী কন্যা বলে সবার 
মনে কোন সন্দেহই রইল না। এই সময় সে সবার 
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দৌড়ে গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে তার প্রাণ বিসর্জন 
দিয়ে তার দুঃখ ও লজ্জার সমাপ্তি ঘটালে। | 


১। চাকমা ভাষায় “কেচকুমারী” বলতে কা্টপোকাকে বুঝায় | 

২। মেলোনি' পাতা- এক ধরনের বনজ উদ্ভিদের পাতা । সাধারণত 
বনে হরিণ কিংবা শুকর শিকার করার পর বন্য প্রাণীর মাংস 
কেটেকুটে যার যার ভাগ “মেলোনি' পাতায় মুড়িয়ে বাড়ী নিয়ে 
আসে। 
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তঞ্চঙ্যা বাপকথা 


কলাখ্খুর Past 
বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা 


সেই কবে থেকে আরাকান “রোয়াং দেশ’ 
নামে পরিচিত ছিল। চাকমাদের একটি শাখাকে 
রোয়াইঙ্গ্যারা (আরাকানীর।) দৈংনাক নামে অভিহিত 
করে। মারমারাঞ তাদের ন্যায় দৈংনাকই বলে। 
এখনো সেদেশের দৈংনাক বলা হয় এবং সে দেশে 
অদ্যাবধি দৈংনাক আছে। 


চাকমারা এই এলাকায় বসতি স্থাপন করলে 
একবার একদল দৈংনাক স্বজাতি চাকমাদের 
অনুসরণ করে 'আনক'-এ (চট্টগ্রাম) চলে আসে। 
অন্যান্যদের ন্যায় চক্রধন আঙুও আত্মীয় স্বজন এবং 
তার অনুগত লোকজন নিয়ে আরাকান থেকে 
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এতদ্অঞ্চলে প্রবেশ করে প্রথমে আলীকদমের 
তৈনছড়ির অববাহিকা এলাকায় বসতি স্থাপন করে। 
(রোয়াং দেশ থেকে ‘আনক’ বা চট্টগ্রাম অঞ্চলে 
আসার পর, তৈনছড়িতে বসতি স্থাপন এবং 
কিছুকাল সেখানে অবস্থান করায়, তারা তৈনছড়ির 
চাকমা বা তৈনছৰ্য্যা বলে পরিচিত লাভ করে 1) 


(তৈনহৰ্য্যার) সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে 
মাতামুহুরী নদীর অববাহিকা এবং শংখ নদী পার 
হয়ে 'বড়গাং বা কর্ণফুলী নদীর পাড়ে এসে পড়ে। 
কর্ণফুলীর উজানে অগ্রসর হয়ে, চন্দ্রঘোনার কয়েক 
মাইল উজানে রাম পাহাড়-সীতা পাহাড়ে এসে 
থামে । তখন সেখানে জুমের উপযোগী প্রচুর বনভূমি 
ছিল। অনেকে সেখানে বসতি গড়ে তোলে । আবার 
কেউ কেউ কর্ণফুলীর ওপারে emai, পূর্বে কাপ্তাই 
আর রাইংখং নদীর অববাহিকায় ছড়িয়ে পড়ে। 
এইসব জায়গাতে তারা বসবাস করতে থাকে | তারা 
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তৈনছড়ি থেকে এসেছে বলে চাকমা রাজার ভূমি 
অফিসে জুম-তৌজিতে তাদেরকে তৈনহ্্যা চাকমা 
নামে তৌজিভূক্ত করা হয়। এই তৈনছর্য্যা শব্দটিই 
কালক্রমে তৈনচংগ্যায় রূপ লাভ করে বলে কারোর 
কারোর ধারণা । বর্তমানে তা “তঞ্চঙ্গ্যা” লিখা হয়ে 
থাকে। 


আমরা এবার “কলারুর কন্যা’ রূপকথাতে 
ফিরে যাই। এই কাহিনীটি হলো সেই সময়ের যে 
সময় তঞ্চঙ্যারা রাম পাহাড়-সীতা পাহাড়ে জুম 
করত। চক্রধন আমুর TS স্বজন সীতা মোইন 
বা সীতা পাহাড়েই বসতি স্থাপন করে। তার মেঝ 
মেয়ে সনামাল! বিধবা । সে দ্বিতীয় বার বিয়ে 
করেনি। রোয়াঙে কলাডেন নদীর পাড়ে কুমুখ্যাং 
পাড়ায় তাদের ঘর ছিল। তার বাবা চক্রধন আমু ও 
তার দল যখন এতদৃঅঞ্চলে আসে, বিধবা সনামালা 
তার একমাত্র সন্তান পাচ বছর বয়সী রাঙাধনকে 
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বুকে ধরে এখানে আসে সে তার বাপের পরিবারে 
থাকে না, রাঙাধনকে নিয়ে পৃথক ঘরে থাকে । তার 
ভাইয়েরা তার জুমের জন্য গভীর বন-জঙ্গল কেটে 
দেয়, শুকনো জঙ্গল আগুনে পুড়িয়ে দেয়। সনামালা 
আধামরা গাছের ডালপালা সাফ করে জুমের ক্ষেত 
তৈরী করে। তার ভাইয়েরাও এতে সাহায্য করে। 
ক্ষেত তৈরী হলে ধান, তিল কার্পাস এবং নানান 
ফসলের বীজ বুনে । ক্ষেতের আগাছা বাছে, ধান 
পাকলে ধান কেটে ঘরে তোলে । রাঙাধন এখন 
চৌদ্দ পনের বছরের তরুণ | সে তার মামাদের সঙ্গে 
জুমের জঙ্গল কাটা এবং তার মাকে জুমের কাজে 
একটু আধটু সাহায্য করে। বেশীর ভাগ সময় তার 
খেয়াল খুশী মত এদিক ওদিকই ঘ্বুরে ঘুরে সময় 
কাটায়। 


তখন রাম মোইন-সীতা মোইনে বিশাল 
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লট রি 


(একপ্রকার জংলী কদলী) থোর (মোচা) হতো; 
এসব দেখতে বেগুনী রঙের, তেলতেলে ও মসৃণ 
হয়ে ATH । 


সেই সময় রাঙাধনের বয়স চৌদ্দ পনের 
বছর | তার তরুণ মনের আকাশে সবে মাত্র রঙধনুর 
রঙ্গিন আল্পনার আবির্ভাব হচ্ছে। সে তার মামাদের 
সাথে জুমের জঙ্গল কাটতে যায় এবং অন্যান্য 
কাজেও যায়। কিন্ত মন দিয়ে কাজ করেনা, করতে 
চায় না। খেয়াল খুশী মত চলে। কাজ করতে 
করতে প্রায় সময় সে ‘ছড়া’ বা ঝিরির পাড়ে গিয়ে 
তেল্যাকলার ঝাড়ে গিয়ে তেল্যাকলার থোরগুলি 
চেয়ে দেখে, আর কলা গাছের আগার পাতায় যে 
রৌদ্বের ঝলক পড়ে, সেইসব চেয়ে চেয়ে দেখে। 
কচি কলাপাতা মৃদু সমীরণে দোলে, সূর্যের আলো 
তাতে আছড়ে পড়ে, ঝিলিক তুলে । রাঙাধন সেই 
ঝিলিকে মোহিত হয়, আনমনে হেসে ওঠে । মনে 
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মনে বলে, তেল্যা কলার থোর এত সুন্দর কি করে 
হয়! তার মাসতৃতো বোন ধংমালা তার চেয়ে দু’ 
বছরের IY | রাঙীধন তাকে মনে মনে তুলনা করে 
তেল্যা কলার থোরের সঙ্গে । পিছল বেগুনী রঙের 
তেলতেলে কলার থোরের যে মায়াময় লাবণ্য, তা 
ধংমালার মাঝে সে দেখতে পায়। মনে মনে 
(মালাকে তার বৌ কল্পনা করে আনে সে ঘরে। 
তার মাকে মাঝে মাঝে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে,- মা, 
ধংমালা কবে আমাদের ঘরে আসবে ? তার মা 
সনামালা বুঝতে পারে রাঙাধনের মনের বনে 
যৌবনের ভ্রমর পাখা মেলতে শুরু করেছে। কিন্তু 
কিছু বলে না, কারণ, ধংমালার সঙ্গে চক্রধন আমুর 
আর এক নাতির “'আইফাই" (ভালবাসা) চলতেছে | 


এক বছর তরুণ যুবক রাঙাধন তার 
মামাদের সঙ্গে জঙ্গল কাটতে গেছে। সেদিন সে 
একটা ঝোপ কাটার পর তার মামাদের থেকে সরে 
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গিয়ে জুমের প্রান্তে ঝিরির পাড়ে চলে এল । এখানে 
ঘন তেল্যা-কলার বন। তখন ফাল্গুন মাস। মনোরম 
তেল্যা কলার থোরগুলো বাতাসে দোলছে আর 
সোনালী রোদের ঝিলিক কচি কোমল মোলায়েম 
মসৃণ কলা পাতায় পড়ে ঝিকমিক করছে। 
রাঙাধনের চোখ সে দিকে গিয়ে আটকে গেল। 
তেল্যা-কলার থোরের অবর্ণনীয় রূপ লাবণ্য এবং 
কচি পাতায় রোদের ঝলকে রাঙাধন পুলকিত হয়ে 
খিল খিল করে হাসতে লাগল | তখন তার চোখে 
ংমালার রূপ লাবণ্য স্পষ্ট প্রতিভাত হতে লাগল। 
লোভনীয় এই তেল্যা-কলার থোর আহরণের জন্য 
তেল্যা-কলা গাছ কাটতে শুরু করে দিল রাঙাধন। 
চারটা কলা গাছ কাটার পর পঞ্চম কলা গাছে কোপ 
দিতেই রাঙাধনের কানে এল কোমল নারী কণ্ঠের 
আবেদন, - রাঙাধন, তুমি কল। গাছ কেটে শেষ 
করলে, আমার থাকবার স্থান নষ্ট করে দিয়েছ। 


উপজাতীয় রূপকথা, লোককাহিনী এবং কিংবদন্তী(২য় খণ্ড) ৪ ৩০৪ 


“রাঙীধন বিন্ময়াপন্ন হয়ে চকিতে চারদিকে তাকায়, 
কাউকেও না দেখে প্রশ্ন করল,- তুমি কোন অচেনা 
নারী আমার নাম ধরে কথা বললে”? এবার কলা 
গাছের আগা থেকে রাঙাধন স্পষ্ট শুনতে পেল,- 
“আমি কলাথুর কন্য”। রাঙাধন সেদিকে তাকিয়ে 
বিস্ময় বিক্কারিত দু'নয়নে দেখতে পেল- 
তেল্যা-কলার থোরের রঙে এক পরমা সুন্দরী 
ললনা। তার পোষাক পরিচ্ছদ “পিনন আর খাদি’ 
কচি কলা পাতার রঙে সাজানো; মোলায়েম, কোমল 
এবং মসৃণ । রাঙাধন তাকে দেখে যেমন বিস্মিত 
হল, তেমনি যারপর নাই হল খুশী। এক মূহুর্ত 
ভেবে মৃদু হেসে বলল, আমি তোমাকে চিনি না 
অথচ তুমি আমাকে চেন, আমার নাম ধরে ডাকলে | 
তুমি কে বলত ? কলাথুর কন্যা উত্তর দিল- “আমি 
কলাথুর কন্যা। আমি তোমাকে চিনি। কালাডেন 
গাঙের পাড়ে আমার ঘর । তোমরা এখানে আসার 
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সময় আমার ঘরের সম্মুখ দিয়ে এসেছিলে | আমার 
এখনো মনে আছে। তুমি আমার থাকার জায়গা নষ্ট 
করে MAR! তাই এখন আমাকে তোমার ঘরে 
নিয়ে যাও”। 


রাঙাধন অতীব আশ্চর্যান্বিত হলেও কলাথুর 
কন্যার এই অনুরোধে দারুণ খুশী হল। কেন না, 
কলাথুর কন্যাকে দেখে সে মোহিত হয়ে গেছে। 
কলা গাছের সিঁড়ি বানিয়ে সে উপরে উঠে কলাথুর 
কন্যাকে এক হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে নীচে নামিয়ে 
আনল | তারপর তার এক হাত ধরে তাকে এনে 
ঘরের উঠানে নিয়ে এসে তার মাকে ডেকে বলল, 
“মা, মা, দেখ, আমি কলাখুর কন্যাকে বৌ করে 
এনেছি”। 

তখন রাঙাধনের বড় মামা বিষুরাম আর 
কনিষ্ঠ মামা খুলারাম কাজ করতে করতে দুপুরে 
ভাত খাওয়ার জন্য ঘরে ওঠে ঘরের DAT 
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(বারান্দায়) বসে আছে। রাঙাধনের মা সনামালা 
ভাত বেড়ে দিচ্ছে | তারা এক পলক দেখল কলাথুর 
কন্যাকে । দেখে চমকিত হল। কলাথুর কন্যা 
তাদেরকে দেখে ঘরে উঠল না। দৌড়ে কিয়ন্দুর 
গিয়ে তেল্যা-কলার বনে. আত্মগোপন করল। 
রাঙাধনের কনিষ্ঠ মামা খুলারাম এখন পূর্ণ যৌবনের 
অধিকারী । এখনো সে বিয়ে করেনি। রাঙাধনের 
চেয়ে চার পাচ বছরের বড়। তার বয়োকনিষ্ঠ 
ভাগিনা রাঙীধন কলাথুর কন্যাকে বৌ নিয়ে এসেছে 
জেনে তার মনে ভারী দুঃখ হলো। সে মনের দুঃখে 
অভিমান ভরে ভাত খেল না। তার দিদি সনামালা 
তাকে অনেক বোঝাল। খুলারাম জেদ করে থাকে; 
না সে ভাত খাবে না। সনামালা বার বার তাকে 
ভাত খেতে অনুরোধ করল । তবুও ভাত না খেয়ে 
খুলারাম অভিমান ভরে পড়ে রইল | 
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এদিকে কলাথুর PT সেই যে কলার বনে 
ঢুকেছে সেই কলার বন থেকে আর বের হচ্ছে না। 
ভাত খাবার পর খুলারামের বড় ভাই বিষুরাম আবার 
কাজ করতে জুমে গেল। খুলারাম অনাহারে ঘরে 
শুয়ে রইল, কাজ করতে গেল না। তার দিদি 
সনামালা তাকে বুঝিয়ে বলল, “তোমার ভাগিনা 
বৌকে দেখে তুমি রাগে অভিমানে ভাত খেলে না, 
লোকে তোমাকে দেখে হাসবে, তোমাকে পাগল 
বলবে | এস ভাত খাও | খুলারাম উত্তর দিল- দিদি, 
আমি পাগল নই। যারা যুবক, অবিবাহিত তারাই 
আমার দুঃখ বুঝবে। তুমি আমার দুঃখ বুঝবে না। 
আমি ভাত খেতে পারি, যদি আমার ভাগিনা বৌ 
PUMA কন্যা আমাকে ভাত বেড়ে দেয়। সনামালা 
বলল, আচ্ছা | 


এদিকে রাঙাধন সারাক্ষণ ঘরের আশেপাশে, 
তেল্যা-কলার বনে কলাথুর কন্যার সন্ধান করল। 
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কিন্তু ব্যর্থ হল। কোনখানে কলাথুর কন্যার সন্ধান 
পেল না । খুলারাম ভাবছে, আর সে যদি রাঙাধন 
হত! 


দিন শেষ হয়ে গেল। সূর্য অন্তমিত হলে 
সীঝের আঁধার নেমে এল। ফাল্গুনের নির্মল সুনীল 
আকাশে একটা একটা করে অসংখ্য তারকা মিট 
মিট করে জ্বলে উঠল। তখন সে আলোয় ঘরের্‌ 
অদূরে তেল্যা-কলার বনে কলা গাছের উপরিভাগে 
কলাথুর কন্যাকে দেখা গেল। সনামালা, খুলারাম, 
রাঙাধন কলাথুর কন্যাকে দেখতে লাগল | রাঙাধন 
চট জলদি দৌঁড়ে গেল কলা গাছের গোড়ায় । কলা 
গাছের সিড়ি বানাতে বানাতে কলাথুর কন্যা তাকে 
বলল, “রাঙাধন, তুমি বদ্ধ ছেলে মানুষ, কলা গাছ 
কাটছ কেবল। এখন ঘরে যাও আমি আপনা 
আপনিই আসব”। এদিকে খুলারাম তার দু'কানে 
যেন শুনতে পেল কলাথুর কন্যা তাকে বলছে,- 
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“খুলারাম, তুমি কেন মনে দুঃখ পেলে | মনের দুঃখে 
অভিমান করে ভাত খেলে না কেন ? তুমি আমাকে 
কলা গাছের উপর থেকে পেড়ে নিয়ে যাও- আমি 
তোমাকে ভাত বেড়ে দেব” | বলা বাহুল্য এই কথা 
শুধু খুলারামই নিজের কানে শুনল। অন্য কেউ 
শুনতে পেলনা। শুনে খুলারাম খুব খুশী হল। 
খুলারাম কাউকে কিছু না বলে তেল্যা-কলার বনের 
দিকে অগ্রসর হল। 

সে সময় থেকে তঞ্চঙ্গযাদের অবিবাহিত 
পুরুষেরা ভাগিনার নব পরিণীতা বধুকে প্রথম যেদিন 
দেখে বা সাক্ষাৎ হয়, আকাশে তারকা দেখা না 
যাওয়া পর্যন্ত তাদের সে দিন ভাত খাওয়ার বিধান 
নেই। অবিবাহিত যুবকদের সঙ্গে বিবাহিত 
পুরুষেরাও ভাগিনার নববধূকে প্রথম যেদিন দেখে 
সেদিন আকাশে তারকা না ফুটলে ভাত খাওয়ার 
নিয়ম নেই। 
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চীকমা কিংবদন্তী 
ও ভেইহখন পেহক 
কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা 


এক বুড়ো-বুড়ীর ছিল কেবল দুই ছেলে। 
একজন মেয়ের জন্য বুড়ো-বুড়ীর প্রবল আকাংখা, 
কিন্তু বিধিবাম। বুড়ো-বুড়ীর ইচ্ছে পূরণ হল না। 
তাই তারা খুব আদরের সাথে, ছোট ছেলেকে “মা' 
বলে ডাকত। তাই বলে বড় ছেলেকে আদর করত 
না তা নয়। মা-বাপের আগত্য CALA দুই ভাই বেড়ে 
উঠতে লাগল। বুড়ো-বুড়ীও ছেলে দুটিকে নিয়ে 
মনের সুখে দিনাতিপাত করতে লাগল। 


সময়ের সাথে বুড়ো-বুড়ী ক্রমে বুড়ীয়ে যেতে 
লাগল | ওদিকে বড় ছেলে কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে 
পদার্পণ করলে বুড়ো-বুড়ী ছেলের জন্য মনে মনে 
পাত্রী খুজতে লাগল । কিন্তু তাদের পছন্দ মত 
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পাচ্ছিল না যদিও তাদের পাত্রী সন্ধানে বিরাম ছিল 
না। বুড়ো-বুড়ী ভাবে বড় ছেলের জন্য বউ আনতে 
পারলে সংসারের ঝামেলা হতে তারা উভয়ে যেমন 
মুক্তি পাবে অন্যদিকে সুদূরে অবস্থানরত আত্রীয়- 
স্বজনদের কাছে বেড়াতেও অসুবিধা হবেনা 1 বুড়ো- 
বুড়ী হয়তো এমন এক মেয়ের সন্ধান পেল যে 
মেয়েটির চেহারা সুন্দর কিন্তু সাংসারিক কাজকর্মে 
বিশেষ করে বুনন কাজে অপটু হওয়ায় তারা সে 
মেয়েকে পছন্দ করতে পারল Al) আবার BATS! 
সাংসারিক কাজকর্মে পারদর্শী এমন এক মেয়ের 
সন্ধান পেল যার বাহ্যিক চেহারা একেবারে 
অপছন্দনীয় এবং মাথার চুল পাতলা হওয়ায় সে 
মেয়েকেও তারা পুত্র বধু হিসেবে ঘরে আনার 
সম্মতি দিতে পারল না। বুড়ো-বুড়ীর মতে তাদের 
বড় ছেলের জন্য এমন মেয়েকে বউ হিসেবে ঘরে 
আনবে যে মেয়ে চেহারায় গড়নে কথাবার্তায় 
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সাংসারিক যাবতীয় কাজকর্মে হবে সুনিপুনা 1 বিশেষ 
করে “বুনেকাদাত' (বুনন কাজে) তো পটু হতে 
হবেই। পুত্রের জন্য বউ দেখতে বুড়ো-বুড়ী এদিক 
সেদিক ঘুরে ফিরে কাটাতে লাগল । স্বাভাবিক ভাবে 
পরিবারের কাজ-কর্মাদি বড় ছেলের উপর এসে 
ASF | 


একদিন বুড়ো-বুড়ীর বড় ছেলেটি বাড়ী হতে 


বেশ দূরে জুমে কাজ করতে গেল। এদিকে ছোট 
ভাই মা-বাপের একান্ত আদরের বলে সাংসারিক 


কাজকর্মে ছিল সে একেবারে উদাসীন । প্রসঙ্গক্রমে 


উল্লেখ্য যে, কাজ করার মত বয়স তখনও তার 
হয়নি। প্রায় সারাক্ষণই খেলাধুলা নিয়ে মেতে 
থাকত | বড় ভাই খুব ভোরে কাজে যাওয়ার সময় 
সাথে ভাতের মযা (মোচা) নিয়ে গেল না। কারণ 
খুব প্রত্যুষে রান্না করা ভাত সাথে করে নিলে 
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অপরাহ্ছে খাওয়ার সময় বাসী ভাত খেতে হবে। 
যাওয়ার সময় তার মাকে বলে গেল- ছোট ভাইকে 
দিয়ে যেন তাকে দুপুরের ভাত মযা (মোচা) পাঠিয়ে 
দেয়া হয়। তামাক সহ হুকা, একটি বেণা এবং 
একটা পানি কুত্তি (পানির পাত্র) সাথে নিয়ে বড় 
ভাই জুমের মোনঘরে রেখে কাজ করতে লাগল 
নিরলস ভাবে। প্রখর রৌদ্রে অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ 
করলে জুমের মোনঘরে এসে বিশ্রাম নিতো । আর 
বিশ্রামের মধ্যে হুকা সেজে তামাক খেতো তৃষ্ণায় 
ছটফট করলেও পানি পান করত বিশ্রামের মধ্যে, 
বিশ্রাম শেষে আবার নেমে পড়ত কাজে। কাজে 
তার কোন ফাকি নেই। ভাবতো জুমের ফসল ভাল 
হলে লাভবান হবে তারা নিজেরাই | আর ভাল ফসল 
পেলে বউ ঘরে আসলে অভাবে থাকতে হবে না। - 
ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে কল্পনার জগতে পাড়ি জমাত। 
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কাজ করতে করতে সূর্য যখন পশ্চিম দিগন্তে 
হেলিয়ে পড়ল তখনো ছোট ভাই বড় ভাইয়ের জন্য 
খাবার নিয়ে এল না। এদিকে খিদের জ্বালায় বড় 
ভাই আর প্রখর রৌদ্রে কাজ করতে পারলো না। 
মোনঘরে ফিরে এসে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে বিশ্রাম 
নেওয়ার এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তার কিছুক্ষণ 
পরে ছোট ভাই তরকারীসহ ভাতের মযা (মোচা) 
নিয়ে এসে হাজির । তখন কিন্তু বড় ভাই ঘুমে 
বিভোর ছোট ভাই বড় ভাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে 
তুলল । বলল, “দাদী, মা- ত’ সমারে ম ving 
পাদে দ্যা। এক সমারে ভিলে খেদং। (অর্থাৎ দাদা, 
মা, তোমার ভাতের সাথে আমার ভাতও পাঠিয়েছে- 
একসাথে নাকি খেতাম |) বড় ছোট ভাইয়ের নিয়ে 
আসা মযা (মোচা) দেখে মনে মনে ক্ষুন্ন হল। কারণ 
ভাতের মযাটা (মোচা) ছিল অপেক্ষাকৃত দেখতে 
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ছোট | মনে মনে ভাবল" প্রচণ্ড খিদের মধ্যে আমার 
নিজেরই ভাত হবে না’ আর নাকি দুই ভাইয়ের ভাত 
এতে | তবুও বড় ভাই ছোট ভাইকে তার রাগের 
কথা প্রকাশ করল না। ভালমন্দ কিছু না বলে সে 
তাড়াতাড়ি পাথরের উপরে তাগলটা (দা-টা) শান 
দিতে লাগল। বড় ভাই তাগলে শান দিচ্ছে তো 
দিচ্ছে। এক পর্যায়ে ছোট ভাই বড় ভাইকে লক্ষ্য 
করে বলল, দাদা, কই OBA দ’ ভিলে পেদ ALAS | 
ভাত ন-খেই তুই আ ক্যা তাগল ধারর ? থিক আগে 
CISA মনত ন’ ACH মুই ন’ খেইম। অর্থাৎ দাদা, 
তোমার তো নাকি খিদে পেয়েছে অথচ তুমি ভাত না 
খেয়ে দা-তে শান দিচ্ছ। ঠিক আছে, আমিও খাব 
না। 


বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কথায় কর্ণপাত 
করল না। ইচ্ছেমত তাগলে শান দিয়ে সে ছোট 
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ভাইয়ের কাছে এসে চুলে জড়িয়ে ধরল। তাগলের 
এক কোপে ছোট ভাইয়ের মস্তক ছিন্ন করল। মৃত্যুর 
আগে ছোট ভাই বড় ভাইকে শুধু এটুকু বলতে 
পেরেছিল যে, “দাদা, তরে ভাত বারেদ্যা এনেই 
TGA মরা পরের ৷ ইয়ানত্যায় তুইয়ো পোত্তেবে। 
”অর্থাৎ- দাদা, তোমাকে ভাত দিতে এসে আমাকে 
মরতে হচ্ছে---। দেখবে এজন্য তোমাকেও 
অনুতাপ করতে হবে৷)” 


ছোট ভাইকে হত্যার পর বড় ভাই- ভাতের 
মযা (মোচা) খুলে ভাত খেতে গেল। ভাতের মযা 
(মোচা) খুলে দেখে ভাতগুলো তখনো গরম। তার 
মা ভাতগুলো যাতে ঠাণ্ডা হয়ে না যায় সেজন্যে খুব 
করে চেপে চেপে মযা (মোচা) করে দিয়েছিল 1 বড় 
ভাই ভাত মযার (মোচার) এক তৃতীয়াংশ মাত্র ভাত 
খেতে পারল। বাদ বাকী পড়ে রইল দুই তৃতীয়াংশ | 
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ততক্ষণে বড় ভাইয়ের (পাষণ্ড) হৃদয়ে করুণার ভাব 
উদয় হল। যে ভাতের মযাটা ছোট দেখে দুই 
ভাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ভাত হবে না ভেবে উন্মত্ত 
হয়ে ছোট ভাইকে হত্যা করল অথচ সে ভাতের দুই 
তৃতীয়াংশ এখন উচ্ছিষ্ট রয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে 
তার ছোট ভাইয়ের দেহ নিথর-নিষ্প্রাণ। তড়িঘড়ি 
সে ছোট ভাইয়ের ছিন্ন মস্তক ছিন্ন দেহের সাথে 
জড়িয়ে কোলে নিয়ে ক্রন্দন করতে লাগল- উচ্চ 
স্বরে। 


বড় ভাইয়ের ক্রন্দনের কোন বিরাম নেই ৷ ক্রমে 
রাত ঘনিয়ে এল। দিন এল আবার রাত-। ক্রন্দন করতে 
করতে তার চোখের জলে ডুবে মরে গেল বড় ভাই। 
মৃত্যুর পরেও সে ভ্রাতৃঘাতী বড় ভাই মুক্ত হল না। তাকে 
মানব জীবন ছেড়ে ইতর প্রাণী পক্ষী হিসেবে Get 
করতে হল। সে পাখীটি নাকি এখনো পর্যন্ত পাহাড়ে 
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অরণ্যে ঝোপে ঝাড়ে তার ছোট ভাইকে খুঁজে খুঁজে 
বেড়ায় স্থান হতে স্থানান্তরে। করুণ সুরে ডাকে- ও 
“ভেইধন চিক’, অর্থাৎ * ওহে ভাইধন', সোনাটি। 


উপজাতীয় রূপকথা, লে!ককাহিনী এবং কিংবদস্তী(২য় খণ্ড) * ৩২০ 


Tribal Ornaments (Made of silver) 


